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সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ 
তাআলার রহমত-স্বরূপ। জাহিলী যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সত্য ও আলোর বন্ধনা করেন। তিনি গৌড়ামি, কুসংস্কার, 
সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে 
মানবাধিকারের মুক্তিবার্তা বহন করেন। শ্বেতা্-কৃষ্ণা, 
ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভৃত্য, আমীর-ফকীরের জাত্যাভিমানের 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ৮28 উঠ 


প্রদান করুন 


192014797/197 ০1 17117 472//9)-এর চৌদ্দশ' বছর 
আগে মানবতার ঝান্ডাবাহী মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম মানুষের 
আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনীতিক অধিকার ঘোষণা 
করেন। পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মহানবী 
(সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র মানবমগুলী ও অখণ্ড 
মানবতার এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ দেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী সো.)। প্রাণের 


করে গেছেন। ৬২২ খিস্টাব্দে মদীনায় চেয়ে তারা হযরতকে ভালোবাসেন। তাদের জীবনধারায় 
অব্যাবহিত পর মহানবী (সা.) প্রিয় রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত 
পারস্পরিক দ্বন্ধে লিপ্ত বিভিন্ন 1৬ ও আদর্শ অনুসরণ লক্ষ করার 
গোত্র-উপগোত্র ও ধর্মমতের খর পর মতো। আমাদের দেশে 
জনগোষ্ঠীকে একই বিধিবদ্ধ 9 রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক পুরস্কার ও 
আইনের অধীনে আনার জন্য জাতীয় পদক প্রদানের 
প্রণয়ন করেন মদীনা সনদ রেওয়াজ চালু আছে। অনেক 
(716 €০727127 91 কবি, সাহিত্যিক ও বরেণ্য 
74270717107) | এটিই মনীষীদের জীবনচরিত 
সর্বিধান। এর পূর্বে শাসকের আলোচিত হয়। আমাদের 
মুখোচ্চারিত কথাই ছিল প্রিয় নবী (সা.)-কে নিয়ে ১২ 
রাষ্ট্রীয় আইন। “জোর যার রবিউল আউওয়াল গতবীধা 


রা এটাই ছিল রাষ্ট্র ও 

ত। 
ইভান প্রমাণ করে এই 
এতিহাসিক সনদ বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবদমান কলহ ও অন্তর্থাতের অবসান 
ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, প্রগতি ও 
ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্ সাম্প্রদায়িকতা, 
গোত্রীয় দত্ত, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চলপ্রীতি মানবতার শক্র ও 
প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে মুছে 
ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। সনদের প্রতিটি ধারা 
পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.)-এর মানবাধিকার 
ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয়। ১২১৫ সালের 
ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট, ১৬৭৯ 
সালের হেবিয়াস কর্পাস ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল অব 
রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক 
ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (67257 
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ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় সীরাত কনফারেন্সের 
আয়োজন, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং 
বাংলাদেশি লেখক ও বাংলা ভাষায় লিখিত সীরাত-বিষয়ক 
হাই কমান্ডের নিকট আবেদন জানাই । নবীপ্রেমিক 
বেসরকারি উদ্যোক্তাগণও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে । 
মহানবী (সা.)-এর আদর্শ যতো বেশি আলোচিত হবে 
ততো বেশি নবীন ও প্রবীন প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা ও 
মানবতা বিকশিত হবে এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


সাম্প্রদায়িক সম্ম্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
রাসূলে করীম (সা.)-এর অনন্য 
অবদান : একটি তান্তিক পর্যালোচনা 


ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান 
প্রার্ভিকা ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনিই [হযরত “ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি 
সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ (সা.)] হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ 15 


মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই 
অসাধারণ গুণাবলিরই অধিকারী যার 
মধ্যে সীমার মধ্যে থেকেও, অসীমের 
সান্ধ্য উপলব্ধি করতে তিনি সক্ষম 
হয়েছেন। ইতিহাস-আলোকে তাই 
তিনি এক ক্ষণজন্মা, মহান কর্মতৎপর, 
দূর-দ্রষ্টা সতসন্ধ মহাপুরুষ হিসাবে 


সফলকাম । একথা নির্িধায় বলা যায় 
যে, সাম্প্রদায়িক সম্মীতি প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে ও তার [হযরত মোহাম্মদ 


(সা.)] কোনো জুড়ি নেই।১ 
মহৎ মানুষের মহিমা ও মাহাত্যের 
রূপ-কল্প বিদূত করতে মনীষী 


এমারসন একটি চমতকার বর্ণনার 


নন্দিত। মানব-সমাজের জীর্ণ, ঘুণে- 
ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই 
তিনি অমিত তেজ-ধারী বিরল 
ব্যক্তিতরূপে সমাদৃত। শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণীয় । হৃদয়-গভিরে বরণীয়। 
বিশাল মহাসাগরের ন্যায় অতলান্ত তার 
সুবিস্তুত মহান জীবন। সে রত্রগর্ভ 
সাধ্যাতীত। তার ব্যক্তিত ছিল 
অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, 
অভিজ্ঞতা ছিল সুবিস্তুত ও জ্ঞান ছিল 
অপরিসীম । বনুবর্ণ বিভুষিত তার 
স্বপ্সিল জীবনে বহু ঘটনারই আবর্তন 
ঘটেছিল। এ সমস্ত ঘটনায় তার ওদার্য 
ও মহত, প্রজ্ঞা ও দৃরদর্শিতা, মনীষা ও 
তেজস্থিতা প্রকাশমান। স্বভাবতই বিশ্ব 
মনীষায় তার অবস্থান অতি উর্ধ্বে, 
শীর্দেশে 


] 
এনসাইক্লোপেডিয়া বিটানিকার মতো 
নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্যর্থহীন ভাষায় 
স্বীকৃতি প্রদান করেছে যে, 116 
(74/4/19717170) 15112 71951 
51165955110 411 17701771215 2714 
7০11210%5 7675071017/165. . অর্থাৎ 
জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মীয় 


আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । তার ভাষায়: 7 
19 2257 171 1/12 70714 109 1776 
21127 1/12 77071015 0197771071, 7! 15 
22507 77 50171711210 1772 4157 
047" 0//71, 9 1712 27591771207 5 
12710, 771 116 71105107116 
০7010, 12917577211 1727150 
5/)28171255 1112 17116727112702 ০07 
50177... অর্থাৎ জগদ্ধাসীর মত 
অনুযায়ী জগতে বাস করা সহজ এবং 
নিজের মত অনুযায়ী নির্জনে বাস 
করাও সহজ । কিন্তু তিনিই মহত ব্যক্তি 
যিনি লোকালয়ের মধ্যেও নির্জনতার 
স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখেন।২ 


ইসলাম শান্তি-সম্প্ীতি ও মানবতার 
ধর্ম। কোনরূপ সহিংসতা, বিবাদ- 
বিসংবাদের স্থান ইসলামে নেই। 
নুন্যতম শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্শ্বীতি 
বিনষ্ট হয় এমন আচরণকেও ইসলাম 
আদ প্রশ্রয় দেয় না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র 


2৫৮৫5 ১05 


“পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে 
ফাসাদ বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করো না।” 

অমুসলিমদের প্রতিও কোনো অন্যায় 
আচরণ ইসলাম অনুমোদন করে না। 
শান্তি-সৌহাদর্য ও সাম্প্রদায়িক সম্ম্রীতি 
সুরক্ষায় ইসলামের রয়েছে শ্বাশত 
আদর্শ ও সুমহান এঁতিহ্য। ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের সাথে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিটি আচরণ 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল ও 
প্রোজ্জীল দৃষ্টান্ত । এক অমুসলিম বৃদ্ধার 
ঘটনা ইতিহাসে আমরা জেনেছি। বৃদ্ধা 
প্রতিদিন মহানবী (স.)-এর চলার পথে 
কাঁটা দিত। একদিন রাসুল (স.) 
দেখলেন, পথে কাটা নেই,তখন তিনি 
ভাবলেন, হয়ত ওই বৃদ্ধা অসুস্থ হয়েছে 
বা কোনো বিপদে আছে, তার খোজ 
নেওয়া দরকার । এরপর দয়ার নবী 
হযরত মুহাম্মদ (স.) এ বৃদ্ধার বাড়িতে 
পৌছে দেখেন ঠিকই সে অসুস্থ । তিনি 
বৃদ্ধাকে বললেন, আমি আপনাকে 
দেখতে এসেছি। এতে বৃদ্ধা অভিভূত 
হয়ে গেল যে, আমি যাকে কষ্ট 
দেওয়ার জন্য পথে কীটা পুঁথে 
রাখতাম, সে-ই আজ আমার বিপদে 
পাশে দাড়িয়েছে । ইনিই তো সত্যিকার 


কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন 
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অর্থে শান্তি ও মানবতার অগ্রদূত ।? 
রাসূলে করীম (সা.)-এর ঘরে একবার 
এক ইহুদী মেহমান হয়ে আসলে রাসূল 


ডিসেম্বর'১৭ -______লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


(সা.) তাকে যথাযথ মেহমানদারি 


যেমন- সনদে স্বাক্ষরকারী সকল 


(সা.) বিজয়িবেশে মক্কায় প্রবেশ 


করলেন এবং রাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা 


গোত্র-সম্প্রদায় মদীনা রাষ্ট্রে সমান 


করলে কুরাইশদের মধ্যে আতংক 


করে দিলেন। পরে সে ইহুদী মেহমান 
অসুস্থতাবশত বিছানায় মলমৃত্র ত্যাগ 


অধিকার ভোগ করবে, সকল 


ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী (সা.) 


ধর্মসম্প্রদায়ের স্ব-স্ব ধর্ম-কর্ম পালনের 


বিজিত শক্রদের প্রতি কোন ধরণের 


করে। তাই রাসুল (সা.) তাকে কিছু 
বলবেন এই ভয়ে সে প্রভাতের আগেই 
ঘর থেকে পালিয়ে গেল। ভোরে ওই 
ময়লাযুক্ত বিছানা দেখে রাসূল (সা.) 
এই মর্মে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, হায়! 
আমি ওই ব্যক্তিকে যথাযথ 
মেহমানদারী করতে পারিনি; এতে সে 
কষ্ট পেয়েছে। অতঃপর মহামানব 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজ 
হাতে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বিছানাটি 
পরিষ্কার করলেন এবং সেই ব্যক্তির 
কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন, এভাবে যে, 
“ভাই আমি আপনার যথাযথ 
মেহমানদারি করতে পারিনি এজন্য 
আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।' 
তখন ইহুদি লোকটি বলল, অপরাধ 
করলাম আমি আর ক্ষমা চাচ্ছেন 
আপনি । ইসলামের আদর্শ তো সত্যিই 
মহৎ! অতঃপর রাসূল (স.)-এর এমন 
উদারতা ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে 
ইসলাম গ্রহণ করে ।৬ 

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এ উদার 
এতিহাসিক চরিত্রকে জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলাম ফুটিয়ে 
তুলেছেন এভাবে, 

“তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা 
নাহি করে 

আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই 
দিয়ে নিজ ঘরে 1”? 

এরূপ উৎকৃষ্টতম আদর্শের মাধ্যমেই 
বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও জাগরণ 
ঘটেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


স্বাধীনতা ও অধিকার যথারীতি বহাল 


দুর্ববহার তো দূরের কথা কিঞ্ৎ 


থাকবে; কেউ কারও ওপর কোনরূপ 


পরিমাণ ও প্রতিশোধস্পৃহা প্রকাশ 


আক্রমণ করবে না, সন্ধিভূক্ত কোন 
সম্প্রদায় বহিঃশত্রকর্তৃক আক্রান্ত হলে 
উক্ত আক্রান্ত সম্প্রদায়কে 
সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করতে হবে 
এবং শক্রদের প্রতিহত করতে হবে, 
কোন নাগরিক কোন অপরাধ করলে 
তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য 
করা হবে ।” 

এভাবে এঁতিহাসিক মদীনা সনদের 
মাধ্যমে শান্তির বার্তাবাহক বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সো.) ধর্ম-বর্ণ, জাতি- 
গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের মাঝে 
বন্ধন রচনা করে আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের 
অদ্বিতীয় নজির স্থাপন করেন । মুসলিম 
ও কুরাইশদের মাঝে স্বাক্ষরিত 


এতিহাসিক হৃদায়বিয়ার সন্ধির 
বেশকটি ধারা ছিল মুসলিম 
্বার্থবিরোধী । তা সন্তেও সুদূরপ্রসারী 


শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর নামের সাথে 
“রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না মর্মে 
আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি যদি 
সাক্ষ্য দিতাম যে, আপনি আল্লাহর 
রাসূল, তাহলে তো আর আপনার 
সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না, আপনাকে 
বায়তুল্লাহ যেতে বাধা দিতাম না। 
তখন রাসুল (সা.) সন্ধির লেখক 
হযরত আলী (রাযি.)-কে বললেন 
“রাসূলুল্লাহ” শব্দটি কেটে দিয়ে ওর 


মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার পর 


ইচ্ছানুযায়ী শুধু আমার নাম লিখ। 


যে মদীনা সনদ প্রণয়ন করেন তা বিশ্ব 


এতে হযরত আলী (রাযি.) অপারগতা 


ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান 


প্রকাশ করায়, রাসুল (সা.) নিজ 


এবং শান্তি-সম্ঘীতির এতিহাসিক 
দলিল। এই সনদে সাম্প্রদায়িক 
সম্ভীতি রক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের 


হাতেই তা কেটে দিয়ে সাম্প্রদায়িক 
সম্মতি ও উদারতার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত 
পেশ করেন।৯ 


অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত 


ইসলামের ইতিহাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে 


উল্লেখযোগ্য ধারা সন্নিবেশিত রয়েছে। 


দেখা যায়, মক্কা বিজয়ীর দিন মহানবী 


করেননি, বরং শক্র সম্প্রদায়ের প্রতি 
ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। তিনি 
কুরাইশদের বলেছেন, “হে কুরাইশগণ! 
আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার 
করবো বলে তোমরা মনে করো? 
তারা বললো, আপনি আমাদের প্রতি 
ভালো ব্যবহার করবেন বলে আমাদের 
ধারণা। আপনি দয়ালু ভাই। দয়ালু 
ভাইয়ের পুত্র। অতঃপর রাসূল (সা.) 
বললেন, “আমি তোমাদের সাথে সেই 
কথাই বলছি, যেকথা হযরত ইউসুফ 
(আ.) তার ভাইদের উদ্দেশে 
বলেছিলেন, আজ তোমাদর বিরুদ্ধে 
আমার কোন অভিযোগ নেই । যাও 
তোমরা সকলেই মুক্ত ।” 

হযরত আনাস (োযি.) বর্ণনা করেন, 
“আমরা একদিন মসজিদে নববীতে 
রাসূলে করীম (সা.)-এর সামনে বসা 
ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন 
এসে মসজিদের ভিতরে প্রশ্রাব করতে 
লাগল। এতে উপস্থিত সাহাবীগণ 
তাকে ধমক দিলে রাসুল (স.) 
বললেন, তাকে প্রশ্রাব করা থেকে বাধা 
প্রদান করো না। তাকে সুযোগ দাও; 
যাতে সে প্রশ্রাবের প্রয়োজন সেরে 
নিতে পারে, কারণ মধ্যখানে বন্ধ 
করলে ক্ষতি হবে। সে বেদুঈনের 
প্রশ্বাব করা শেষ হলে নবী কারীম 
(সা.) তাকে ডেকে বললেন যে, এটা 
প্রশ্রাবের স্থান নয়; বরং এটা আমাদের 
ইবাদতখানা, পবিভ্রস্থান। এ বলে তিনি 
তাকে বিদায় করে দিলেন এবং এক 
সাহাবীকে পানি নিয়ে আসতে বললেন 
অতঃপর মহানবী (সা.) নিজেই 
সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মসজিদ 
থেকে উক্ত পেশাব ধুয়ে দিলেন ।”৯১ 
প্রতিশোধের পরিবর্তে শত্রদের প্রতি 
মহানবী (সা.)-এর ক্ষমা ও 
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সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


মহানুভবতার এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত 
চিরন্তন আদর্শের জানান দেয়। 
পারম্পরিক সাক্ষাতে সালাম 
বিনিময়ের যে বিধান ইসলামে রয়েছে 
তাও সম্প্রীতির বন্ধন সুসংহতকরণের 
উজ্জ্বল প্রয়াস। “সালাম' অর্থ শান্তি 
সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে মূলত একে 
অপরের শান্তিই কামনা করেন। এতে 
ও সম্ম্রীতির সেতুবন্ধন রচিত 
ইসলাম এতই সোচ্চার যে, রাসূল 
(সা.) নিজেদের জানমালের পাশাপাশি 


ভ্রাতৃতৃ 


চর 


মুসলমানদের প্রতি 
দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; অন্য 
ধর্মাবলম্বী ও তাদের উপাসনালয়ের 
ওপর আঘাত-সহিংসতাও ইসলামে 
জায়েয নেই। সহিংসতা তো দুরের 
কথা অন্য ধর্মকে কটুক্তি থেকে বিরত 
থাকার জন্য কুরআন মজীদে 
আল্লাহপাক নির্দেশ করেছেন এভাবে: 

(605১1284955 0568455 
“তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের 
তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে । 


কেননা তারা সীমালজ্ঘন করে 
অজ্ঞানবশত আল্লাহকেও গালি 
দেবে ।২ 


উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে 
প্রতিভাত হয়, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে পারম্পরিক সম্প্রীতি, শান্তি, 
সৌহার্যপূর্ণ সহাবস্থান ও সদ্যবহার 
ইসলামের অনুপম শিক্ষা। শান্তি ও 
মানবতার ধর্ম ইসলাম সংঘাত, 
সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা ও 
সাম্প্রদায়িকতাকে চরমভাবে ঘৃণা 
করে। রাসূল (সা.)-এর ওয়ারিশ 
হিসেবে হক্কানী ওলামায়ে কিরাম, 
নিরবচ্ছিন্রভাবে শান্তি-সম্প্রীতি ও 
মানবতার সুমহান শিক্ষা দান করে 
চলেছেন দাঈ ইলাল্লাহ তথা অগণিত- 
অজন্র কামিল সুফীসাধকগণ । আর এ 


ধারা কিয়ামত অবধি সুষ্ঠভাবে ও 


সেগুলো প্রতিটির আলোকে তাকে 


সফলতার সাথেই বহমান থাকবে । 


বিবেচনা করা হলে আমরা এ কথা 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এসব 


সহজেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোন 


কামিল আউলিয়ায়ি কেরামগণ তথা 
দাঈগণের কাতারে শামিল হওয়ার 
তাওফীক ইনায়াত করুন। 


পরিসমাপ্তি 
পরিশেষে এতটুকু বলা যায় ইসলামে 


মানুষ কি তার অপেক্ষা মহত্তর ছিল? 
কখনো না।৯ 

আজ যখন ধর্মে ধর্মে হানাহানি, বর্ণে 
বর্ণে সংঘাত, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ 
তখন তার আদর্শের অকৃত্রিম অনুকরণ 
ও অনুসরণের আবশ্যকতা অনুভূত 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আরো অসংখ্য 


হচ্ছে তীব্র থেকে তীব্তরভাবে । বস্তৃত 


উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। প্রবন্ধের 


কেবল তার আদর্শের অনুসরণের মধ্য 


কলেবর আশংকায় অধিক 


দিয়েই এ অশান্ত পৃথিবীতে স্থাপিত 


উদ্ধৃতি থেকে বিরত থাকা সমীচীন মনে 


হতে পারে কাঙ্ষিত অনাবিল শান্তি, 


করছি। মোদ্বাকথা কোন সবংকীর্ণতা 
নয়, হিংসা-বিদ্বেষ নয়, উদারতা- 
মহানুভবতাই হচ্ছে ইসলামের অনন্য 
বৈশিষ্ট্য । রাহমাতুললিল 

বিশ্বনবী (সা.) তামাম বিশ্বে শান্তির 
অমোঘ বাণী নিয়েই এসেছিলেন। 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্র্বে উঠে এক 
তুলেছিলেন তিনি । 

বস্তত বিশ্বমনীষায় শ্রীবৃদ্ধিও সৌকর্ষ 
সাধনে নবীজীর অবদান অনন্য, 
অতুলনীয় ও অনস্বীকার্য। এ বিষেয় 
মনীষী 41750 1.4714717/-এর এ 
অমর উক্তি প্রণিধানযাগ্য: 
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12215197197, 77777107,  ০০94%270% 
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অর্থাৎ , বাণী, ধর্মপ্রবর্তক, 
আইনপ্রণেতা, মতবাদ বিজয়, 


সংস্থাপককর্তা এ দেখ মুহাম্মদ (সা.)। 
যে সমস্থ মাপকাঠির দ্বারা মানবীয় 


মহত্ত পরিমাপ করা হয়ে থাকে, 


অপার সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা, অবিশ্বাস্য 
নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণের বারতা 
এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অটুট 
সেতু বন্ধন। 


লেখক: উপাধ্যক্ষ, ফঃ রী ফাযিল (ডিগ্রি 
বু জে 


১:15710)0101792714 777//4716 

২ সম্পাদনা কমিটি, শাশ্বত নবী (সাঁ.), (ঢাকা: 
ইফাবা, জুন ২০০৪), পৃ. ৬০ 

আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯১ 

৫ ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী (সো.), ঢোকা: 
ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ৬১ 

রং হিশাম, সীরাতুনবী (সা.), (ঢাকা: 

ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খি.), খ. ৪, 


পৃ.৬১ 
* ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাখিকুল 
মাখতৃম, (ঢাকাঃ আল-কুরআন একাডেমী 
লন্ডন, ২১তম প্রকাশ: ২০০৮ খ্রি.), পূ. 
৪৩৯ 
৮. সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিগ ইসলামী 
বিশ্বকোষ, ঢোকা: ইফাবা, তা. বি.), খ. ২, 


পৃ ৯৪ 

৯ ইবনে হিশাম, সীরাতুনবী সো.), (ঢাকা: 
ইফাবা, ২য় সংস্করণ: ২০০৮ খি.), খ. ২, 
পৃ ৩৩১ 
রাখিকুল মাখতৃম, (ঢোকা: আল-কুরআন 
একাডেমী লন্ডন, ২১তম প্রকাশ: ২০০৮ 
খি.), পৃ. ৪৩৯ 

» সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ 

১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১০৮ 
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পার্থক্য, আর এই পার্থক্য বাস্তবে 
কার্যকর করার জন্য রাব্বুল আলামীন 
যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল এবং 
আসমানি কিতাব ও সহিফা নাধিল 
করেন। 

এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ এবং 
তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ 
মুস্তফা আহমাদ মুস্তফা (সা.) কে বিশ্ব 
মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ, মানব 
পূর্ণাঙ্গ আসমানি কিতাব আল-কুরআন 
দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। 
এরপর পৃথিবীতে আর কোনো নবী- 
রাসূল এবং আসমানি কিতাব বা 
সহিফা আসার কোনো রকম অবকাশ 
নেই । এটি আমাদের ঈমানের অজ । এ 


সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে 
ঘোষণা করেন, 
ঠেস ০০৪ ঠা৮6১ ৫৫ এপ এ 
১৫৯৮৩ প্ও কঃ 
“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন 


এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আল- 


710 
আল-কুরআনের সব বিধিনিষেধের 


সফল বাস্তবায়ন। তাই উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (োযি.)-কে যখন 
নবীজীর আখলাক তথা সিরাত সম্পর্কে 
পড়নি? সেই কুরআনই তো তার 
আখলাক বা সিরাত । 
নবী করীম (সা.)-এর সিরাত বা 
রত হচ্ছে একটি জীবন্ত 
কুরআন । কেননা কুরআনের মাধ্যমে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা মানব জাতিকে যত রকম 
বিধিনিষেধ প্রদান করেছেন, তার 
প্রত্যেকটি বিধিনিষেধ নবী করিম (সা.) 
বাস্তবায়ন করে আমাদের গোটা 
জীবনের জন্য তিনি আদর্শ নমুনা হয়ে 
রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত 
বা জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির 
মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । তিনি সারা 
জীবন আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম 
পালনে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তার 
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১৮৪৫ 22৫০5৬45055) 
১৫ 


“হে নবী বলুন, আমার সালাত আমার 
কোরবানি, আমার জীবন ও আমার 
মরণ সব কিছুই রাব্ুুল আলামিনের 
উদ্দেশে নিবেদিত ।' (৬:১৬২) 
আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম আহকাম 
পালনে তার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি তা 
প্রথমে নিজে আমল করতেন এরপর 
অন্যকে তা আমল করার নির্দেশ 
দিতেন। তার গোটা জীবন ও চরিত 
খোজ করলে এমন কোনো ঘটনা 
পাওয়া যায় না যে, তিনি নিজে আমল 
না করে অন্যকে তা আমল করতে 
বলেছেন। 

নবী করীম (সো.)-এর সিরাত বা 
জীবনচরিত ছিল খুবই ভারসাম্যপূর্ণ । 
তার জীবনে ধর্মীয় বিষয়াদির ওপর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা সত্তেও 
তিনি “রাহবানিয়্যাত' বা বৈরাগ্যবাদের 
সম্পূর্ণ উত্ব্বে ছিলেন। তিনি দ্যর্থহীন 
কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, “ইসলামে 
কোনো বৈরাগ্য বা সন্াসবাদের স্থান 
নেই।” প্রতিটি মানুষ যেমন আল্লাহর 
দেয়া বিধান মোতাবেক একান্তিকতার 
সঙ্গে ইবাদত বন্দেগি তথা নামায, 
রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি আদায় 
করবে, তেমনিভাবে আল্লাহর দেয়া 
বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমে তার 
ওপর অর্পিত সাংসারিক যাবতীয় 
দায়দায়িত যথাযথভাবে পালন করবে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে, এতে যেন কোনো 
রকম ভারসাম্য নষ্ট না হয়, যেমন 
কোনো ব্যক্তি নফল ইবাদতে এত 
বেশি মশগুল হয়ে যায় যে, সে সংসার 
জীবনের প্রতি কোনো রকম 
দায়দায়িত্ুই পালন করে না। ফলে 
তার পরিবারের সদস্যদের ইসলামের 
প্রতি এমন একটা বিরূপ মনোভাবের 
সৃষ্টি হয় যে, তারা নফল ইবাদত তো 
দূরে থাক, ফরজ ইবাদতের প্রতিও 
তাদের অনীহা দেখা দিতে শুরু করে। 
নবী করীম (সা.)-এর জীবনচরিত ছিল 
কঠোর সঙ্কল্প ও দৃঢ়চিত্ততার উজ্ীল 


নিদর্শন। এ কারণেই আল-কুরআনে 


নবী করীম (সা.)-এর _সিরাতে 


তাকে উলুল আযম বা স্থির প্রতিজ্ঞ 
বলা হয়েছে। (৪৬:৩৫) 


তাইয়্যেবার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল 
আড়ম্বরহীনতা। তিনি পানাহার, 


কেননা নুবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার 


পোশাক-পরিচ্ছদসহ কোনো কিছুতেই 


প্রাক্কালে তার তেমন কোনো সহযোগী 


আড়ম্বর করা কখনো পছন্দ করতেন 


ছিল না। তা সত্তেও তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বীয় 


না। তাই তিনি সহজ-সরল 


গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র 
সক্কোচ বা দ্বিধাদ্বন্ৰে পড়েননি । একবার 


জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিলেন। যখন 
যে খাদ্য মিলত তিনি তাই খেতেন, 


মক্কার কাফির মুশরিকদের প্রব 
তালিব কিছু দিন ইসলাম প্রচার থেকে 
তাকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন 
উত্তরে তিনি তার দৃঢুচিত্তের পরিচয় 
দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! এরা 
যদি আমার এক হাতে চন্দ্র এবং অন্য 
হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও এ মহান 
দায়িত থেকে বিরত থাকতে পারব না 
একবার কোনো এক বেদুইন নবী 
করীম (সা.)-কে একাকী একটি গাছের 
নিচে বিশ্রাম করতে দেখে তার 
তলোয়ার দেখিয়ে বলল, ওহে মুহাম্মদ! 
এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে 
রক্ষা করবে? তিনি দৃঢ়কষ্ঠে জবাব 
দিলেন, আমার আল্লাহ । একথা শুনে 
লোকটি এত ভয় পেল যে, তার হাত 
থেকে তলোয়ারটি মাটিতে পড়ে গেল 
এমন অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.) 
প্রতিশোধ না নিয়ে লোকটিকে ক্ষমা 
করে দিলেন। (সহীহ আল-বুখারী) 
সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল নবী 
নি (সা.)-এর সিরাতের একটি 
অলঙ্কার। এ ক্ষেত্রে তিনি 
টি তায়ালার অমূল্য নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করে তা আমাদের জন্য 
পালনীয় করে রেখে গেছেন। আল- 
কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
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টা] 


যখন যা পেতেন তাই পরিধান 
করতেন। তবে তিনি খুব পরিক্কার- 
পরিচ্ছনন ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিতের 
অধিকারী ছিলেন। সদাসর্বদা অনাড়ম্বর 
ও সহজ-সরল জীবনযাপন করার জন্য 
তিনি তার কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) 
এর ঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে 
আসেন। 

হযরত আলী (রা.) এর কারণ জানতে 
চাইলে তিনি বলেন, “কোনো সুসজ্জিত 
ঘরে প্রবেশ করা নবী-রাসূলের জন্য 
শোভনীয় নয় । (সুনানে আবু দাউদ) 
যুহদ ও কানাআত তথা দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্তি ও অল্পে তুষ্টি ছিল নবী করীম 
(সা.)-এর সিরাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
হযরত আবদুল্লাহ (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, একদিন তিনি খেজুরপাতার 
চাটাইয়ে শুয়েছিলেন। আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি 
অনুমতি দেন, তবে আমি একটু নরম 
বিছানা করে দিই। তিনি বললেন, 
ওহে! এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে 
ক্ষণিকের আরামের কী মূল্য আছে। 
আমার উদাহরণ তো ওই মুসাফিরের 
মতো, যে দুপুরের খরতাপে একটি 
গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে 
পরক্ষণেই তার গন্তব্যে চলে যায়। 
(ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা) 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) 
রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে দশ বছর 


“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সুবিচার ও 
সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন ।” (১৬:৯০) 


অতিবাহিত করেন। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ কোনো দিন পেট ভরে 


তিনি সারা জীবন অবিচার ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজে 


আহার করেননি । 
নিজের কাজ নিজের হাতে করা নবী 


সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম করে গেছেন। (সহীহ আল- 
বুখারী) 


করিম (সা.) এর সিরাত তথা 
জীবনচরিতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য 
ছিল। তার অসংখ্য সাহাবি সদাসর্বদা 


ডিসেম্বর'১৭ ঢু আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। (সা.) 


তার একটু খিদমত করার সুযোগ 
লাভে ধন্য হওয়ার লক্ষ্যে অধীর 


শয়তান তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে না 
বসে ।” (সুনানে আবু দাউদ) 


নবী করীম (সা.)-এর সিরাত তথা 
তিনি তার মিলাদ বা জন্ম থেকে নিয়ে 


আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। কিন্তু তিনি 
বিনা ওজরে ব্যক্তিগত কাজে সাধারণত 
কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। তিনি 


মিলে সমানভাবে কাজ করেন। (আল- 
ওয়াকির্দি, আল-মাগাযী) 
তিনি গৃহস্থালির কাজে উন্মুল 


তালি লাগাতেন, ঝাড় দিতেন, দুধ 
দোহন করতেন, বাজার থেকে সওদা 
বহন করে আনতেন, বালতি মেরামত 
করতেন, নিজে উট বীধতেন, 
খাদিমদের সাথে আটার খামির তৈরি 
করতেন । (সহীহ আল-বুখারী) 

বিনয় ও নম্র স্বভাব ছিল নবী করিম 
(সা.) এর সিরাতে পাকের অন্যতম 
ভূষণ। তার কথায় ও কাজে কখনো 
এমন কিছু প্রকাশ পায়নি, যা দ্বারা 
অহঙ্কার বা আত্মন্তরিতার লেশমাত্র 
অনুভূত হয়। একবার তার ও মুসা 
(আ.)-এর শ্রেষ্ঠত সম্পর্কে জনৈক 
মুসলিম ও ইহুদির মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি 
হয়। বিষয়টি তার কর্ণগোচর হলে 
তিনি বললেন, তোমরা হযরত মূসা 
(আ.)-এর ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত 
দিয়ো না। কেননা কিয়ামতের দিন 
মানুষ যখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, 
তখন সর্বপ্রথম আমিই সংজ্ঞা ফিরে 
পাবো এবং দেখব হযরত মুসা (আ.) 
আরশের খুঁটি ধরে দীড়িয়ে আছেন। 
আমি জানি না, তিনি কি আমার আগে 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হবেন, না কি তিনি আদৌ 
সংজ্ঞা হারাবেন না। (সহীহ আল-বুখারী) 
একবার একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম 
(সা.)-কে বলল, “আপনি আমাদের 
নেতা । জবাবে তিনি বললেন, 
“তোমাদের প্রকৃত নেতা আল্লাহ 
তাআলাই ।' প্রতিনিধিদল তখন বলল, 
'আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি, সর্বাপেক্ষা সম্মানী। তিনি 
বললেন, “সংযত হয়ে কথা বলো। 


অন্য এক রেওয়াতে বলা হয়েছে, তিনি 
আরও বললেন, “আমি আল্লাহর বান্দা 
ও তার রাসূল মুহাম্মম ইবন 
আবদুল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাকে 
যে মর্ধাদা দিয়েছেন, তা থেকে 


ওপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে এ কথা 
দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 


ওফাত পর্যন্ত যা কিছু করেছেন, 
বলেছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
অনুমোদন দিয়েছেন তা সুন্নাহ হিসেবে 
আমাদের মানবজীবনে অনুসরণ, 
অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য 
কর্তব্য। এর মাধ্যমেই আমাদেরকে 
হতে হবে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত 
বান্দা ও খলিফা এবং সফলকাম হতে 
হবে ইহকালে আর নাজাত লাভ করতে 
হবে পরকালে । 


€ সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


আত এডি আনিয়া না 
*সবদিম ৬ মাসের এাহক হতে ছু হোমের 
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প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভালো 
ব্যবহার করা একজন মুসলমানের 
অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি 
সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সভাব 
বজায় রাখা অপরিহার্য । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) 
তাকে ভালবাসুক, সে যেন নিজের 
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার 


করে। 

প্রতিবেশী কারা এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ 
(সা.) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- 
আমাদের আশেপাশের ৪০ বাড়ি পর্যন্ত 
সবাই প্রতিবেশী । প্রতিবেশীর অধিকার 
হান্ুল এবাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত । শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, 
প্রতিবেশ* র 


আমানত রক্ষা করা যেমন মুমিনদের 


ব্যবহার করা একজন মুসলমানের 


জন্য আবশ্যক তেমনি প্রতিবেশীর 
অধিকার পূর্ণ করাও আবশ্যক। 
প্রতিবেশীর সম্পদ বা কথা যে কোন 
ধরনের আমানত হিফাজত করতে 
হবে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 
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কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, 
তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ 
দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত 
রাখবে ।”১ 
রাসুল (সা.) বলেছেন, “যিনি মানুষের 
কল্যাণ চিন্তা করে না তিনি আমার 
উম্মত নয়। এখানে একজন 
মুসলমানকে সকল মানুষের কল্যাণ 
কামনার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে। তিনি আরও বলেন, “অন্যের 
কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দীন।' এবং 
“মুসলমান হচ্ছে তিনি যার মুখ ও হাত 
থেকে অন্যজন নিরাপদ থাকে ।' 
প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ ও ভালো 


অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি 
সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সভাব 
বজায় রাখা অপরিহার্য । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ 
করে যে, আল্লাহ ও তার রাসুল তাকে 
ভালবাসুক, সে যেন নিজের 
প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার 
করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 
ভালো ব্যবহার করার জন্য এত ঘন 
ঘন উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি 
ভেবেছিলাম হয়তো শেষ পর্যন্ত 
করা হবে ্ 
3১৫৩৩৫০৩১৮৫ 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের বাড়ি 
ছাড়া অন্যদের বাড়িতে ঢুকে পড়ো না 
যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নাও 
অথবা আলাপ পরিচয় না করো এবং 
বাড়ির লোকজনকে সালাম না করো । 
এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে 
তোমরা স্মরণ রাখো বা উপদেশ গ্রহণ 
করো । যদি তোমরা বাড়িতে কাউকে 
না পাও, তাহলে তাতে ঢুকে পড়ো না 
যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অনুমতি না 
দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে 
ভেতর থেকে বলা হয় ফিরে যাও তবে 
তোমরা ফিরে যাবে । এতে তোমাদের 
জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে এবং 
তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা 
ভালোভাবেই জানেন ।” 


খোদাভিরুতায় সাহায্য করবে এবং 


দাও।' রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো 


অপরাধমূলক কাজে অসহযোগিতা 


বলেছেন, “হে মুসলিম নারীগণ, কোন 


করবে । সাহায্য ও খণ চাইলে দিতে 


প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে যত 


হবে। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে 
সুপরামর্শ দিতে হবে । 

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তাদের 
সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতজনের 
অধিকার ।” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি রাসুল 


সামান্য উপহারই দিক, তাকে তুচ্ছ 
মনে করা উচিত নয় (সেহীহ আল-বুখারী 
ও মুসলিম) । 
হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি 
বললাম, হে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার 
দুজন প্রতিবেশী রয়েছে, তার মধ্যে 


(সা.)-কে বলতে শুনেছি, “সেই ব্যক্তি 


কার কাছে উপহার পাঠাবো? 


মুমিন নয় যে তৃপ্তি সহকারে আহার 
করে অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশেই 
অনাহারে থাকে (মিশকাত) ।' 

রাসুলুল্লাহ সো.) আরও বলেছেন, 
“দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী 
প্রতিবেশীকে জাপটে ধরে বলবে, হে 
প্রভূ! এ ভাইকে তুমি সচ্ছল 
বানিয়েছিলে এবং সে আমার নিকটেই 


রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “তাদের 
মধ্যে যে জনের দরজা তোমার থেকে 
নিকটতর তার কাছে।” 
প্রতিবেশীর দ্বারা কোন দোষক্রটি 
সংঘটিত হলে তা গোপন রাখা একজন 
মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । রাসুল 
(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন 
মুসলমানের দোষক্রটি গোপন রাখবে, 


থাকতো, কিন্তু আমি ভুখা থাকতাম 


একজন মুসলিমের ওপর অপর 


আর সে পেট পুরে খেত। ওকে 


মুসলিমের ছয়টি অধিকার রয়েছে। 


জিজ্ঞাসা করো, কেন সে দরজা বন্ধ 


যথাঃ সালামের জবাব দেওয়া, 


করে রাখতো এবং আমাকে বঞ্চিত 


রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় 


করতো ।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 


কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ- 
ক্রটি গোপন রাখবেন ।” প্রতিবেশীর 
জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা 
আবশ্যক । রাসুল (সা.) বলেন, 
“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর 


অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা, 


“হে আবু যর! তুমি যখন তরকারী রান্না 


ওয়াদা পুরণ করা, হাঁচিদানকারীর 


কর তখন তাতে পানি বেশী করে দাও 


জবাব দেওয়া ও সাক্ষাতে অসাক্ষাতে 
সর্বাবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করা। 


এবং তা দিয়ে প্রতিবেশীর খবর নাও 
(সহীহ মুসলিম) ।” হযরত এবনে ওমরের 


প্রতিবেশীর কোন দোষক্রটি পরিলক্ষিত 
হলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে 
খোলাখোলিভাবে একান্তে বলতে হবে। 
রাসুল (সা.) বলেন, “এক মুমিন 
অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ ।' 
আয়না যেমন দেহের দোষক্রটি ধরে 
দেয় তেমন এক ভাই অপর ভাইয়ের 
দোষক্রটি সংগোপনে ধরে দেবে। 

রাসুল (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
কোনো মুসলমানের একটি প্রয়োজন 
পুরণ করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন 
তার সকল প্রয়োজন পুরণ করে 
দিবেন।” তিনি আরও বলেন, “তোমরা 
তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর সে 
অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত 
হোক।' অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি 
অত্যাচারী হয় তবে তাকে অত্যাচার 
থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য 
করতে হবে। আল্লাহ বলেন, “তোমরা 
পরস্পরকে ভাল কাজ ও 


একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। যখনই 


তোমাদের জান, মাল ও সম্পদ হরণ 
করা হারাম করে দিয়েছেন ।” রাসুল 
(সা.) আরও বলেন, “যে ব্যক্তির 
অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশ 
নিরাপদ নয় সে মুমিন নয়।' 


তার বাড়িতে ছাগল যবেহ হতো, তিনি 
বলতেন, “আমার ইহুদি প্রতিবেশীকে 
কিছু গোশত দিয়ে এসো (সুনানে আবু 


দাউদ ও তিরমিযী) | 
পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা ও 
সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা 


প্রতিবেশীর নৈতিক দায়িতৃ । আল্লাহ 


প্রতিবেশীর কোন বিপদ দেখা দিলে তা 
থেকে তাকে উদ্ধার করা প্রতিবেশীর 
দায়িতি ও কর্তব্য। বিভিন্ন প্রকার 
বিপদ-আপদে তাকে সান্তনা দিতে হবে 
এবং তাদের সুখে আনন্দ প্রকাশ 
করতে হবে । এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)- 
কে বললো, হে রাসুলুল্লাহ (সা.)! 


তায়ালা বলেন, “যদি মুমিনদের দুটি 
দল ঝগড়া বিবাদে নিপ্ত হয় তবে 
তাদের মধ্যে ফায়সালা করবে ।' বিভিন্ন 
ধরনের অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ দিনে 
প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করা কর্তব্য । 
এক্ষেত্রে সমাজের ধনী গরীব সকলকে 
সমান চোখে দেখতে হবে। 
উপটৌকন আদান প্রদানের মাধ্যমে 
পারস্পরিক _ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, 


অমুক মহিলা প্রচুর নফল নামায, রোযা 
ও সদকার জন্য প্রসিদ্ধ কিন্ত 
প্রতিবেশীকে কটু কথা বলার মাধ্যমে 
কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা-) বললেন, 
“সে জাহান্নামে যাবে ।' লোকটি আবার 
বললেন, হে রাসুলুল্লাহ অমুক মহিলা 
সম্পর্কে খ্যাতি রয়েছে যে, সে খুবই 
নফল নামায, রোযা ও সদকা করে 
কিন্তু নিজের জিহ্বা দিয়ে প্রতিবেশীকে 


ভালবাসা বৃদ্ধি পায় ও ছন্দ নিরসন 
হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, “তোমরা 
পরস্পরকে ভালবাস এবং উপটৌকন 


কষ্ট দেয় না। রাসুল (সা.) বললেন, 
“সে জান্নাতে যাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
আরো বলেছেন, “কেয়ামতের দিন 


ডিসেম্বর'১৭ _____ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 
সর্বপ্রথম যে দু'ব্যক্তির মামলা আল্লাহর 


(সা.) বলেছেন, “আল্লাহর কসম সে 


সহনশীলতা দেখাতে পারবে না। তাই 


আদালতে বিচারার্থে পেশ করা হবে 
তারা হবে_ দু'জন প্রতিবেশী 


মুমিন নয়।' জিজ্ঞেস করা হলো, হে 
রাসুলুল্লাহ (সা.)! কে? তিনি বললেন, 


(মিশকাত) প্রতিবেশীর ইজ্জতের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, 


“যার প্রতিবেশী তার কষ্টদায়ক আচরণ 


আপনাকে দেখালাম । আপনি যা ভাল 
মনে হয় করুন। প্রতিবেশী অগ্নি 
উপাসকের বিস্ময়ের অবধি রইল না 


থেকে নিরাপদ থাকে না।” রাসুলুল্লাহ 


কোনভাবেই তার সম্মানের হানি করা 


(সা.) আরও বলেছেন, “যে ব্যক্তি 


যাবে না। কাউকে হেয় বা ছোট করা 


আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে 


ও মন্দ নামে ডাকা যাবে না। রাসুল 


যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। 


(সা.) বলেছেন, “তিনটি গুনাহ 
সবচেয়ে ভয়াবহ। আল্লাহর সাথে 
শিরক করা, অভাবের ভয়ে সন্তানকে 


ফলের খোসা এমনভাবে ফেলতে হবে 
যাতে করে পাশের দরিদ্র প্রতিবেশীর 
শিশু তা দেখে কষ্ট না পায়। 


হত্যা করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর 
শ্লীলতাহানি করা (সহীহ বুখারী, মুসলিম, 
সুনানে নাসায়ী ও তিরমিযী) । 

একজন মানুষ সবদিক থেকে পরিপূর্ণ 


প্রতিবেশীর প্রতি সহিষ্্রতার পরিচয় 
দেওয়া খুবই মহৎ কাজ । হযরত সাহল 
ইবনে আবদুল্লাহ তাসতারীর রেহ.)- 
এর একজন অগ্নিউপাসক প্রতিবেশী 


হতে পারে না। সুরা আল-মাউনের ৭ 
আয়াতে আল্লাহ বলেন, 
৪৫০14-52 

“ধ্বংস তাদের জন্য যারা তাদের 
প্রতিবেশীকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস 
দিতে চায় না।? 

প্রতিবেশীর অসুবিধা হয় এমন কাজ 
করা যাবে না যেমন_ কটু কথা বলা, 
নিন্দা করা, গোয়েন্দাগিরি করা, গীবত 


ছিল। প্রতিবেশীর ঘর থেকে প্রতিদিন 
প্রচুর পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা তার 
অলক্ষ্যে সাহলের ঘরে এসে পড়ত 
কিন্ত সেজন্য তিনি প্রতিবেশীর কাছে 
ন অভিযোগ করতেন না। দিনের 
বেলা আবর্জনা জমা করে ঢেকে 
রাখতেন এবং রাত্রে বাইরে ফেলে 
দিতেন। সাহলের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
আসলে তিনি তার প্রতিবেশীকে ডেকে 


করা, পরনিন্দা করা, তিরঙ্কার করা, 


আবর্জনার স্তুপ দেখিয়ে বললেন, 


উত্ত্যক্ত করা, গালি দেওয়া, কুৎসা 
রটানো, খোটা দেওয়া, গোলযোগ ও 


আমার মৃত্যু ঘনিয়ে না আসলে 
আপনাকে এটা দেখতাম না। আমার 
আশংকা যে, আমার মৃত্যুর পর আমার 


ছিদ্রান্বেষণে করা ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ 


পরিবারের আর কেউ আমার মত 


সে সাহলের হাতে হাত রেখে ইসলাম 
গ্রহণ করলো । রাসুল (সা.) পৃথিবীর 
মানুষকে বললেন, সব মানুষ সমান 
সবাই একজন আরেকজনের আত্মীয় 
সবার বাচার অধিকার রয়েছে । কারো 
ওপর কোন অন্যায় করা যাবে না 
মদীনা সনদের একটি ধারায় বলা 
হয়েছে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী স্বাধীনভাবে 
তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে 
কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে 
পারবে না। পৃথিবীতে আগে এর চেয়ে 
অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা আর কেউ দিতে 
পারেনি । কুরআনের সূরা আল- 
বাকারার ১২৩ আয়াতে বলা হয়েছে, 
“পৃথিবীর সব মানুষ তোমরা একটিমাত্র 
সম্প্রদায় । সুরা আল-মুমিনুনের ৫২ 
আয়াতে বলা হয়েছে, 
৪৫০5 2৫৫ 5১১৩/5 

“নিশ্চয় তোমাদের এ ধর্ম সম্প্রদায় 
একই জাতিভূক্ত ।” 

সুতরাং যিনি মুসলমান তিনি 
সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নূর, ২৪:২৭-২৯ 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


ডিসেম্বর”১৭ 
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সী।রা।তু।ন্ন।বী। সা.) 


“যদি তুমি মনে কর আগামীকাল 
কিয়ামত হবে, তবুও আজ একটি গাছ 
লাগাও ।' পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় 
মহানবী (সা.) গাছ লাগানো প্রসঙ্গে 


এমনি কথা বলেছেন তার সাহাবীদের । 
বৃক্ষ রোপণকে উৎসাহিত করতে তিনি 
বলেছেন, “বৃক্ষ রোপণ সাদাকায়ে 
জারিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে (সহীহ 
আল-বুখারী ও মুসলিম) ।” 

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 
মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, 
“কোনো মুসলমান যদি একটি বৃক্ষ 
রোপণ করে, অতঃপর তা থেকে যদি 
মানুষ, পাখি বা কোনো প্রাণী কিছু 
ভক্ষণ করে, তা তার জন্য সাদাকার 
সওয়াব হবে । 

পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলাম যে কতটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা 
মহানবী (সা.)-এর উপর্যুক্ত হাদীস 
থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলতে 
গেলে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে 
ইসলামের দিকনির্দেশনা সুস্পষ্ট। 
কুরআন-হাদীসে পরিবেশ সংরক্ষণকে 
বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বেশ গুরুতৃ 
দেয়া হয়েছে। মিসরের প্রখ্যাত 
আলেমে দীন আল্লামা সাইয়েদ 
তানতাবী তার এক বইতে লিখেছেন, 
আল্লাহ কুরআনের মধ্যে ৫০০ বার 
পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশকে 
দূষণমুক্ত রাখার জন্য উৎসাহিত 


পানি। আল্লাহ কুরআনে ৬০টি আয়াতে 


পাচ ঠ 


0201:22, ৩ হে 


বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 
3৫555 6৫ 2৬528$ 
সর্প ৩৪ ৩৮১8৬৮ উভ চে ডঃ 

০৩১ 
“আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে 
স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন 
করেছি নয়নাভিরাম বিবিধ উডিদরাজি। 
এটি আল্লাহর অনুরাগী বান্দাদের জন্য 
জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ |" 


'আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ 


সূরা আল-ইনআমের ১৪১ আয়াতে 


ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে খুলে 
দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি 
(আল্লাহ) পানি থেকে সৃষ্টি করলাম 1” 
দুনিয়ায় যা কিছু প্রাণ পেয়েছে তা 
কেবল পানি থেকেই পেয়েছে। 
পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন 
রাখতে বলা হয়েছে, 

৪২51 ৫0৮4৬ 2৮55 
“তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা 
ডেকে এনো না।” 
অন্য আয়ীতে বলা হয়েছে, 
ও এড 2 ৮5 5 ৬ 


পর পরপর 


2 
৪০০১। 
“মানুষের কৃতকর্মের জন্য সমুদ্ধ ও 
স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে ।”* 


এসেছে, 
8৩:১৮ ৩০ 

'আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন 
না। 

আয়াত আরও গুরুত্ব পেয়েছে, 
অননরী তার এক সঙ্গীকে ভর্সনা 
করেছিলেন কারণ, ওই সঙ্গী গোসলের 
পর অবশিষ্ট পানি ফেলে দিয়েছিলেন 
কোন উদ্বৃত্ত পানি 
নদীতে ফিরিয়ে দেয়া উচিত, যাতে 
ভাটির অন্য মানুষের চাহিদা পূরণ হয় 
পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে 
মাটি ও পানি। মূলত মাটি থেকেই 
বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয় 
এবং উৎপাদিত শস্য পানি দ্বারা জীবিত 
থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ 
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“তাদের জন্য নিদর্শন একটি মৃতভূমি । 
আমি একে সম্ভীবিত করি এবং তা 
থেকে উৎপাদন করি শস্য, তারা তা 
ভক্ষণ করে। আমি তাতে উৎপাদন 
করি খেজুর এবং প্রবাহিত করি 
ঝর্ণাধারা, যাতে তারা ফল খায় ৬ 
হাদীসে রাসুল (সা.) থেকে আরও 
জানা যায়, মৃত প্রাণীর কোনো অংশ 
মহানবী (সা.) যত্রতত্র ফেলতেন না, 
কারণ তা একসময় শুকিয়ে বাতাসে 


কুরআন বিভিন্ন প্রাণী যেমন- বাদুড়, 


আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। এ কারণে 


কাক, হুদহুদ, আবাবিল ইত্যাদির 
উল্লেখ রয়েছে, যার কারণে মানুষ 
এদের না মেরে সংরক্ষণ করছে। 
এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ ও 
ওষধি গাছের কথাও বলা হয়েছে 
ইসলামে । মৌমাছি ফুল থেকে নির্যাস 
সংগ্রহ করে মধুর চাক তৈরি করে, যার 
মধু উষধিগুণসমূদ্ধ এবং অত্যন্ত 
উপকারী । কুরআন ও হাদীসেও মধুর 
ওষধিপগ্তণের কথা উল্লেখ আছে। বিভিন্ন 
প্রাণী ছাড়াও ইসলাম ধর্মে উদ্ভিদ 
সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে । কুরআন 


ও হাদীসেও বিভিন্ন উভিদের নাম 


মিশে যেতে পারে, পুতে না ফেললে 
তা কোনো প্রাণী বা পাখি ছড়িয়ে 
পরিবেশ দূষিত করতে পারে । এ জন্য 
রাসূল (সা.) রক্ত বা মাংস মাটিতে 


উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে খেজুর, 
জলপাই, জয়তুন অন্যতম । 

গাছ মুসলমানদের কাছে 
একটি গুরুতৃপূর্ণ গাছ। বিয়েসহ বিভিন্ন 


পুতে ফেলতেন বা পুঁতে ফেলার 
নির্দেশ দিতেন। 
মহানবী (সা.) তার সাহাবীদের অযথা 


আচার-অনুষ্ঠানে মেহেদি পাতার 
ব্যবহার রয়েছে। মহানবী (সা.) নিজে 
মেহেদি পাতার রস ব্যবহার করতেন 


কোনো প্রাণীকে হত্যা বা কষ্ট দেওয়া 
থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। একই 


বলে মুসলমানরা আজও সেই এতিহ্য 
ধরে রেখেছেন। 


সঙ্গে তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান 


নবী-পয়গম্বর, পীর-আউলিয়াদের সঙ্গে 


যেমন- বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, সাগর 
ইত্যাদির ক্ষতি হয়, এমন কোনো কাজ 
থেকেও নিজেদের বিরত রাখতে 
বলেছেন। কুরবানির সময় হালাল পশু 


বিভিন্ন পশুপাখির সংশ্লিষ্টতার কারণে 
মানুষ তাদের সংরক্ষণ করে। 

(সা.) মন্কা থেকে মদীনায় হিজরতের 
সময় শক্রর হাত থেকে বাঁচতে 


যেমন_ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট 
ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী হত্যা 


জাবালে সওর গুহায় আশ্রয়কালে 


করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র 


বন্ধ করে দেয় এবং তিনি শক্রর 


মুসলমানরা মাকড়সা মারেন না। 

স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রকৃতি 
সংরক্ষণে আমরা ধর্মের নিয়ম-কানুন 
অনেকাংশে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। 
নদীকে দূষণ আর দখল করে তাকে 
বিপন্ন করে তুলছি, বন উজাড় করছি, 
বায়ু দূষণ করছি, শব্দ দূষণ করছি... 
ফলে আমাদের ওপর নেমে আসছে 
সর্বনাশা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালো 


প্রাণিজগৎ, 
প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা উঠে এসেছে 
বারবার। ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব 
আর অসচেতনতার কারণে প্রকৃতি 
সংরক্ষণের চেয়ে আমরা প্রকৃতির ক্ষতি 
করছি বেশি। সেই সঙ্গে অনিশ্চিত 
করে তুলছি আমাদের ভবিষ্যৎ। 
দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় মূল্যবোধের 
চর্চা ও এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই 
রক্ষা করা সম্ভব আমাদের প্রকৃতি ও 
পরিবেশ । গড়ে তোলা সম্ভব সুন্দর 
পরিবেশে সুস্থ জীবন। 


* আল-কুরআন, সুরা আল-আশদিয়া, ২১:৩০ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 
* আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:৪১ 

* আল-কুরআন, সূরা কাফ, ৫০:৭-৮ 

৫ আল-কুরআন, সূরা আল-ইনআম, ৬:১৪১ 
১» আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৩ 


£ দস হতে পারবে । নির্ধারিত সদস্য কুপনটি 
নম 

* গ্রাম/সড়ক: 

* ডাকঘর: ... 

* মোবাইল: 2 


-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের 
কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
“নওল হাতের কলম' বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে ॥ 
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এহণযোগা নয় । 


সাক্ষর 
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দা 


জাতীয় জীবনের 
সবচেয়ে গৌরবদীপ্ত 
অধ্যায় 


ড. এমাজউদ্দীন আহমদ 


সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহান মন্ত্রের 


অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় 


বলতে যা বোঝায় তা তখনো তাদের 


উচ্চারণে যেমন ফ্রান্সের রাজনৈতিক 


অর্জন সম্ভব হয়েছে। বৃহৎ অর্জনের 


ছিল না। এসব বিভ্রান্ত, স্বার্থপর, 


আকাশে সূচনা হয়েছিল প্রলয়ঙ্করী 
ঝড়ের; সাম্য, স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে 


জন্য এক্যবদ্ধ জাতীয় উদ্যোগের 
কোনো বিকল্প নেই। 


পলায়নপর, কাপুরুষদের “স্বাধীনতার 
বিপক্ষের শক্তি বলে তখন কেউ 


অন্বেষণের স্বতঃস্কুর্ত দাবি যেমন 
আমেরিকার ব্রিটিশ কলোনিগুলোকে 
উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে- 
তেমনি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং 


এমন বৃহৎ অর্জনের পরেও কিন্তু জাতি 


তাদের চিহ্িতও করেননি । 


সেই এক্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। মাত্র 
চার দশকের মধ্যেই জাতীয় এক্য 


“মুক্তিযুদ্ধের চেতনা* সম্পর্কেও একই 
কথা । এত কোনো ব্যক্তির চেতনা নয়, 


খগ্ডছিনন হয়েছে। জাতীয় লক্ষ্যও 


সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার নিশ্চয়তা 
বিধানের দাবি বাংলাদেশের জনগণকে 
উদ্দীপ্ত করেছিল । বাংলাদেশকে একটি 
স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে 
প্রতিষ্ঠার. জীবনমরণ সংগ্রামে 
আত্মনিবেদনে। ১৯৭১ সালের ১০ 


অস্পষ্ট হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির 


প্রাণশক্তি আজ ক্ষয়িষ্। দুর্যোগে 
অনেকটা ঘ্রিয়মান। জাতিশক্তির যে 


নয় কোনো গোষ্ঠীর চেতনা । নয় 
কোনো দলের চেতনা । মুক্তিযুদ্ধের 


অমিত তেজ বিন্ধ্যাচল টলিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছিল তা অনেকটা 
চলচ্ছক্তিহীন, নিশ্চল । কিন্ত কেন এমন 


এপ্রিলে ঘোষিত স্বাধীনতা সনদে তারই 
অনুরণন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । 


হলো? 
সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু কথা 


চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল সমগ্র জাতি, 
ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে। এই 
চেতনা আত্মপ্রতিষ্ঠার 


আত্মনির্ভরশীলতার। আত্মবিশ্বাসের 
মর্ধাদাসম্পন্ন জীবনব্যবস্থার। বলিষ্ঠ 
জীবনবোধের । “সাম্য, মানবিক মর্যাদা 


এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা" যা ১০ 


এই জাতির বিজয়ের মাস ডিসেম্বর 


প্রচলিত হয়েছে। “স্বাধীনতার পক্ষের 


মুক্তিযোদ্ধা তথা সমগ্ব জনসমষ্টির 
সফলতা ও গৌরবের মাস এটি 
আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে 
গৌরবদীপ্ত অধ্যায় রচিত হয়েছে এ 
মাসেই । তাই ডিসেম্বরে পা দিয়ে 
সবাই আমরা অনুভব করি শক্ত মাটির 
স্পর্শ। লাভ করি এক অনির্বচনীয় 


শক্তি তেমনি একটি বাক্যাংশ। 


এপ্রিলে ঘোষিত এতিহাসিক 
স্বাধীনতাসনদের মূল কথা, যা 


“মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' তেমনি আর 
একটি । জোরেশোরে প্রচারিত হচ্ছে 
একটি বিশেষ মহল থেকে । একটি 


মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণপণে উদ্বুদ্ধ করে। 
এখন সেই চেতনা বিকৃতির কবলে 
পড়েছে । কোনো কোনো প্রচারক বলে 


সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে । ডিসেম্বর 
মাসে এসবের প্রচার যেন আর একটু 


থাকেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই 
মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা 


বেশি। সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন 


হতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 


অধিকারী হতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের 


আত্মবিশ্বাস। এক অনিন্দয সুন্দর ইদানীং অনেকেই দেখেন না। যারা 
আত্মশ্লাঘা । মাঝে মধ্যে খোলেন তাদেরও কান 
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অর্জন এই ঝালাপালা এই ধরনের অপপ্রচারে। 
জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। মাত্র কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষে তো কোনো 


কিছুসংখ্যক বিপথগামী ছাড়া সবাই 


শক্তি ছিল না। তখনো ছিল না, এখনো 
নেই। তখন কিছুসংখ্যক চিহিত ঘৃণ্য 


অর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন সবাই । তাই 


চেতনার অধিকারী হতে হলে বিশেষ 
গোষ্ঠী বা বিশেষ দলের সাথে গাঁটছড়া 
বাধতে হবে। এসব কারণে, তাদের 
মতে, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের 
কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেননি, 


নরাধম মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান 


কেননা সেই বিশেষ গোষ্ঠী বা দলের 


গ্রহণ করেছিল বটে; কিন্তু 'শক্তি' 


অন্তর্ভুক্ত তারা হতে পারেননি । 
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ইতিহাস সচেতনতা আমাদের তেমন 


দিনের চ্যালেক্জ স্বার্থকভাবে মোকাবেলা 


প্রথর নয়। স্মৃতির ধারণক্ষমতাও 
তেমন সুদৃঢ় নয়। এসব কারণে মাঝে 
মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত হই। সিরাজউদ্দৌলা 


করার কথা। দলীয় মানসিকতার 
নোতরা নর্দমা থেকে মুক্ত হয়ে সমগ্র 
সমাজব্যাগী বলিষ্ঠ জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার 
কথা । 


করতেন, 


একাত্তরের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল 


তেমনি । কিন্ত ১৭৫৭ সালের পলাশীর 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১৭৬৪ সালে 
বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ যে সম্ভব নয়, 
তা অনুধাবনে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল 
আকাশ-পাতাল। এজন্য দুইজনকেই 
পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই নিঃশেষ হতে 
হয়। কেউ পাননি বিজয়ের আস্বাদ। 
আমরা কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরকে 
ধরে রাখতে চাই। 

বিজয় দিবসের মূল তাৎপর্য 
হলো এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে 
জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
ভাবনাকে ধারণ করা এবং 
অগ্রগতির শতপথকে নির্বিঘ্ 


উচ্চারণ বা কর্ম জাতীয় এক্যে 
ভাঙন ধরাতে সক্ষম না হয় 
বিজয় দিবসের তাৎপর্য হলো 
এই এঁতিহাসিক বিজয়কে 
দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির 
নিকট অর্থপূর্ণ করে তোলা 
প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে, এই বিজয় সমগ্র 
জাতির বিজয় । কোনো ব্যক্তি 
বা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো 
দলের বিজয় নয়। এই সত্যে 
বিকৃতি ঘটানোর স্পর্ধা যেন 


তাদের 
দুঃখ-বেদনার কথা । তাদের 
বঞ্চনার  কথা। গত 
বছরপগ্তলোতে যেভাবে সর্বগ্রাসী 
রেখেছিল তার গ্লানি থেকে 
মুক্ত হওয়ার কথা । আগামী 


ডিসেম্বর”১৭ 


চেতনার প্রকাশ ঘটে এই জাতির 
সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্য সংরক্ষণ, 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ ও বঞ্চনা 
থেকে মুক্ত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
সুশাসন ও স্বশাসনের আশীর্বাদ দেশের 
প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার 


বীংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি ঈামবিজগ 


৮৫১, আশকারাবাদ ঘর মসজিদ (৩য় তলা), ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল $ ০১৮১৯-৩৮৯৫৭২, ০১৮১৯-৩৮০৭৫৬ 


দৃঢ়সঙ্কল্পে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি 
হলো সমশ্র জাতি । সমগ্র জাতিই এক 
দীর্ঘ জীবন-মরণ সংগ্রামে বিজয়ের 
লাল গোলাপটি ছিনিয়ে এনে ১৬ 
ডিসেম্বরে এই জাতির জন্য রক্তসিক্ত 
পতাকা সগৌরবে স্থাপন করেছে। ১৬ 
ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় অস্তিতের 
ঠিকানা । আমাদের গৌরবময় অর্জনের 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কখনো যেন আমরা 
একথা ভুলে না যাই। 


স।ম।কা।লী।ন 


£ি ১ ৯ ৫০ 


৬০] ১০৫২ 


রোহিঙ্গা নারীদের একটা বড় অংশ বর্মী 


মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা 
শরণার্থী রোহিঙ্গা নারীদের একটা বড় 


চেয়েছে। বিশেষ করে যাতে করে 
গর্ভধারণের ঝুঁকি মুক্ত থাকা যায় 


₹ংশ বর্মী সেনাবাহিনীর হাতে যৌন 
নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। অনেকে 
যৌন নির্যাতনের পর হত্যার শিকার 


নারীদের ওপর কী নৃশংসভাবে যৌন 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার বর্ণনা 


সেজন্য ওষুধ পর্যন্ত চেয়েছে। কিন্তু 
পায়নি। আমি নির্যাতনের র পরেও প্রাণে 
বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু অনেক মেয়ে 


হয়েছেন বলে পালিয়ে আসা 


আছে যাদের ধর্ষণের পর হত্যা করা 


পরিবারগ্তলো বলছে। বাংলাদেশের 


হয়েছে। বাংলাদেশে ২৫ অগাস্টের 


ভূখণ্ডে এসে এসব নারীরা লোকলজ্জার 


পর যত মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ 


ভয়ে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন না 
বলে বলছেন স্থানীয় চিকিৎসকরা । 
হাজেরা বেগম উখিয়াতে পালিয়ে 


করেছেন তার একটা বড় অংশ নারী 
এবং শিশু। তারা বলছেন, পুরুষরা 
যেমন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে 


এসেছেন তিন দিন হলো। তিনি 
বলছিলেন, সেনাবাহিনী তাদের বাড়ি 
ঘেরাও করে । যারা পালিয়ে গিয়েছিল 
তারা প্রাণে বেচে গেছেন। আর যারা 
পালাতে পারেননি তারা হয় নিহত 


তেমনি নারীরা হয়েছে যৌন নির্যাতনের 
শিকার। আরেকজন নারী তার এক 
শিশু সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে আসতে 
পেরেছেন। কিন্ত তার ১৫ বছরের 
মেয়েকে হারিয়ে ফেলেছেন। 


হয়েছে নয়ত তার মতই যৌন 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। 


তিনি বলেন, আমার মনে হচ্ছে 
সেনাবাহিনীর হাতে সে ধরা পড়েছে 


তিনি বলেন, নির্যাতনের পর আমার 
মত অনেক নারীই চিকিৎসা নিতে 


এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আমি 
এখনো তার কোন খোঁজ পাইনি । 


দিচ্ছিলেন মিয়ানমার থেকে পালিয়ে 
আসা মুহাম্মদ ইলিয়াস । 

তিনি বলেন, তারা যখন পালিয়ে 
আসেন তখন একজন নারীকে তিনি 
ধর্ষিত হতে দেখেছেন। কোলে তার 
শিশু সন্তান ছিল। পরে ওই নারীর 
অর্ধপোড়া মরদেহ তারা দেখতে পান 
আরো পাচটি মরদেহের সাথে। 
এদিকে, কক্সবাজারের বিভিন্ন 
উপজেলায় যেসব নারী ও শিশু আশ্রয় 
নিয়েছে তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য দেয়ার 
ব্যবস্থা নিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
সংস্থা এবং সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের 
চিকিৎসকরা । 


রোহিঙ্গা নারীদের ওপর যৌন 
নির্যাতন সম্পর্কে ডাক্তারের বক্তব্য 
তারা বলেন, ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের 
বিষয়ে নারীরা মুখ খুলছেন না। তাই 
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তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার 
কাজটা কঠিন হয়ে পড়েছে। 
উখিয়ার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা 


সাথে আসেনি । 
পরিণতি কি হয়েছে? 


তাহলে তাদের 


বলছিলেন তাকে গুলি করার সময় 
তারা বলেছে এ দেশ মুসলমানদের 


রাখাইন রাজ্য থেকে আসা আরেক জন 


মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, এখন 


নারী শরণার্থীর সাথে কথা হচ্ছিল 


পর্যন্ত তারা ১৮টি ঘটনার কথা জানতে 
পেরেছেন। তবে তিনি বলেন এ সংখ্যা 
আরও বেশি। 
আমি ছয়জন মায়ের সাথে কথা 
বলেছি, তাদের কোলে সন্তান ছিল 
তারা বলছেন, তারা বার্মার মিলিটারির 
হাতে জুলুমের শিকার' হয়েছে। তাদের 


আমার সাথে কথা বলার সময় তিনি 
কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন। এ নারী 
বলছিলেন তার স্বামী এবং তার তিন 
ছেলেকে তার সামনেই হত্যা করা 
হয়েছে। দুই ছেলে পালিয়ে যাওয়ার 
সময় পিছন থেকে গুলি করা হয় 
সেখানেই মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে। 


চেহারায় বেদনা,কষ্ট, আর আতেঙ্কর 
ছাপ রয়েছে। 

মেজবাহ উদ্দিন বলেন, আমরা মাঠ 
পর্যায়ের যে তথ্য পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা 


তিনি আরও বলছিলেন পৃথিবীতে এখন 
আমার কেউ নেই। সব শেষ হয়ে 
গেছে । গত ২৫ অগাস্ট হতে এ পর্যন্ত 
প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজারের বেশি 


কম নয়, যেটাতে আমাদের শঙ্কার- 
আশঙ্কার জায়গা তৈরি হচ্ছে। 
্বাস্থ্যকর্মীরা এখন ক্যাম্পে ক্যাম্পে 
গিয়ে খোজ নিচ্ছেন যাতে করে তাদের 
চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হয়। 

যৌন নির্ধাতনের শিকার যেসব 
নারীদের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে তাদের 
কাউন্সেলিং বা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। 
তবে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন, তাদের যদি 
সনাক্ত না করা যায় তাহলে বড় 
ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পরতে 
পারেন তারা । 


সাথে পুরুষ সদস্যরা নেই কেন? 
সপ্তাখানেক আগে টেকনাফের 
কুতুপালং ক্যাম্পে এসেছেন আলমাস 
খাতুন। ক্যাম্পে এক পরিচিতজনের 
সাথে আছেন । আলমাস খাতুন বলেন 
তার স্বামী এবং একমাত্র ছেলে 
গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এরপর 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের ধরে 
নিয়ে গেছে। তিনি জানেন না আদৌ 
তারা বেচে আছেন কিনা। 

আলমাস খাতুনের মতো অনেক নারী 
ও শিশু বাংলাদেশের কক্সবাজার 
এলাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 


শরণার্থী বাংলাদেশে এসেছে বলে 
ধারণা করছে ত্রাণ সংস্থাগুলো । কিন্তু 
স্থানীয় মানুষ এবং জনপ্রতিনিধিরা 
বলছে শরণার্থীর সংখ্যা আসলে আরও 
বেশি। এ বিপুল সংখ্যাক শরণার্থীর 
ড্র অংশই নারী এবং শিশু । 

পালিয়ে আসা এসব মানুষ বলছে 
তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের 
বেশির ক্ষেত্রেই হত্যা করা হয়েছে। 
অথবা নিখোজ আছে। 

মুহাদ্দেসা নামে এক নারী বলছেন তার 
স্বামী, এক ছেলে এবং শ্বশুরকে 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী হত্যা 
করেছে। তিনি বলেন সেনাবাহিনীর 
সন্দেহ ছিল তার স্বামী আল ইয়াকিন 
নামের একটি গ্রুপের সদস্য । 
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের ওপর 
হামলার কারণ হিসেবে আরাকান 
রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি বা 
আরসাকে দায়ি করছে। এ সংগঠনটি 
স্থানীয়ভাবে হারাকা আল-ইয়াকিন 
নামে পরিচিত ছিল। তবে স্থানীয়ভাবে 
একটা গুঞ্জন রয়েছে বেশ কিছু 
পরিবারের পুরুষ সদস্যরা মিয়ানমারে 
রয়ে গেছেন তাদের ভাষায় লড়াই এ 


জন্য নয়। 


সীমান্তে পুতে রাখা মাইন 
পঙ্গু করে দিচ্ছে মানুষকে 
মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে 
মাইনের বিস্ফোরণে আহত হয়েছে বহু 
রোহিঙ্গা মুসলিম । পঙ্গু হয়ে যাওয়া 
কয়েকজনের সাথে কথা বলেছে 
বিবিসি। ১৫ বছর বয়সী মিয়ানমারের 
এক কিশোরের চিকিৎসা চলছে 
বাংলাদেশের এক হাসপাতালে । 
মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে 
বিস্ফোরণে দুটো পা হারিয়েছে এই 
কিশোর । একই হাসপাতালে চিকিৎসা 
নিচ্ছেন আরেক নারী, যিনি 
জানিয়েছেন সীমান্তে গুলি খাওয়ার পর 
মাইনের ওপর আছড়ে পড়েন তিনি । 
নব্বইয়ের দশকে ওই এলাকায় মাইন 
মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী 
ংলাদেশ সীমান্ত বরাবর নিষিদ্ধ 
ত্যান্টি-পার্সোনাল মাইন পুতেছে বলে 
অভিযোগ তুলে বাংলাদেশি বিভিন্ন সূত্র 
এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো । 
যদিও মিয়ানমারের কর্মকর্তারা এই 
অভিযোগও অস্বীকার করেছেন । 
সম্প্রতি মিয়ানমারের নিরাপত্তা 
বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন থেকে 
পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে 


জাতিসজ্বের মানবাধিকার বিষয়ক 
প্রধান জেইদ রাদ আল-হুসেইন 
সোমবার বলেন, মিয়ানমারে 
সেনাবাহিনীর নিষ্টুর-নির্মম অভিযান 
চলছে। পাশাপাশি তিনি এটাও 
বলেছেন যে সেখানে যে হামলা 


অংশ নেয়ার জন্য। তবে এ তথ্যের 
সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি । 


চালানো হচ্ছে তা পাঠ্য বইয়ের জন্য 
জাতিগত নিধনের একটি অন্যতম 


সেনাবাহিনীর গুলিতে আহত হয়েছেন 


পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের 


আবুল কালাম। তিনি অবশ্য এ 
তথ্যকে নাকচ করে দিলেন। তিনি 


উদাহরণ হয়ে থাকবে। 
ংলাদেশে পালিয়ে আসা আহত 
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চিকিৎসা চলছে, একটি হাসপাতালে 
ঘুরের বিবিসির রিতা চক্রবর্তী 
রাখা মাইনের বিস্ফোরণে আহত 
হয়েছেন। অনেকের দেহের নানা 
জায়গায়, কেউ হাত আবার কেউবা পা 
হারিয়েছেন। 

১৫ বছর বয়সী আজিজু হক, তার দুই 
পা হারিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করেছেন, সাথে আছে তার মা। 
আজিজুর ভাইও অন্য এক হাসপাতালে 
চিকিৎসা নিচ্ছে, তারও একই অবস্থা- 
জানালেন তাদের মা রুশিদা হক। 
তাদের দেহের ক্ষত এতটাই যে আমার 
কাছে সেটা মৃত মানুষের মতোই। 
ওপরওয়ালা যদি তাদের নিয়ে যেত 
তাহলে ভালো হতো। ছেলেগুলো 
আমার অনেক কষ্ট করছে বিবিসিকে 
বলেন রুশিদা হক। 

বিস্ফোরণে আজিজুল হকের শরীর 
ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে, দুটো পা 
নেই,এছাড়া. শরীরের অন্যান্য 
জায়গাতেও আঘাতের চিহ্‌ স্পষ্ট । 
আজিজুল হককে বাচানোর প্রাণপণ 
চেষ্টা করছে ডাক্তাররা । কিন্তু তাকে 
বাচানোর আশা ক্ষীণ বলে জানা 
যাচ্ছে। কারণ আজিজুল হকের রক্তের 
গ্রুপ বিরল, ওই গ্রুপের রক্ত কোনো 
ব্লাড ব্যাংকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ 
কদিন রক্তদাতা পাওয়া গেলেও এখন 
আর কোনো দাতারও সন্ধান মিলছে 
না। অন্যদিকে আহত আরেক নারী 
সাবেকুর নাহার বলেন, মিয়ানমারে 
করে সেনাবাহিনীর অভিযান শুরুর পর 
তিন ছেলেকে নিয়ে নিজ গ্রাম থেকে 
পালান তিনি। যখন সীমান্ত পার 


হচ্ছিলেন তখনই গুলির আঘাতে 
মাইনের ওপর পড়ে যান। আমাদের 
গুলি ছুঁড়লো,এবং তারা মাইনও পুঁতে 
রেখেছিল সেটার ওপর পড়লাম। 
কথাগ্তলো বলেন ৫০ বছর বয়সী 
সাবেকুর নাহার । ছোটখাট দেখতে 
সাবেকুরের দেহেও নানা ক্ষত রয়েছে। 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ু। আত্তার্তহীদ ১৮ 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


আল্লামা জামিল আহমদ (দো. বা.) সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


(30৯৮ 55 ও ও এ 
. ৬2০০ 
৯50 ১৫৮৫) ৮৪ ০১১১৪৪এঁ 
১৫৩৮৯ বগা ০০ এ। এ 
15] স্ব ৫১] ৩৮০৫৪ 
সম্মানিত হাযিরীন! সর্বপ্রথম মহান 
আপনাদের সামনে একটি কুরআনে 
করীমের আয়াত তিলাওয়াত করেছি, 
সে আয়াতটি হচ্ছে, 

88314 ৩:%৪4৬১৪৩5-্িঃ 
মহান আল্লাহ যদি তাওফীক দান 
করেন তাহলে এ আয়াতে কারিমার 
আলোকে কিছু কথা বলব ইনশাআল্লাহ 
প্রিয় উপস্থিতি! মহান রাব্বুল আলামীন 
এ মহাবিশ্বে হাজার হাজার লাখো 
মধ্যে দু'প্রকারের মাখলুক হল, (১) 
জিনজাতি ও (২) মানবজাতি । এ দুটি 
জাতিকে মহান আল্লাহ মুকাল্লাফ 
বানিয়েছেন । মুকাল্লাফ বানানোর অর্থ 
হলো এ দু'মাখলুককে মহান আল্লাহ 
সৃষ্টি করে কিছু বিধান দান করেছেন সে 
বিধানসমূহ যদি তারা পালন করে 
তাহলে মহান আল্লাহর কাছে সাওয়াব 
ও প্রতিদানের উপযোগী হবে, আর 
যদি তারা আল্লাহর বিধান পালন না 


মানবজাতি ও জিনজাতিকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করবেন। 
সম্মানিত উপস্থিতি! সমস্ত জিন ও 


না করি অর্থাৎ ইবাদত করলাম 
ইখলাসের সাথে করলাম না, ইত্তেবায়ে 
সুন্নাতের সাথে করলাম না, আল্লাহর 


ইনসানের অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল 

আলামীনের বন্দেগি করার ও বিধি- 

বিধান মেনে চলার একটা জযবা বা 
আবেগ রয়েছে, যদি আবেগকে 
ইসলামের পথে ব্যবহার করে তাহলে 
জিন ও ইনসানজাতি জান্নাতে যাবে। 
মানবজাতি ও জিনজাতির ইবাদত 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
জন্য তিনটি শর্ত আছে] 

১. [][]]]|[] [তথা মানব-দানব যত 
নেক আমল করবে এ আমল 
হওয়ার জন্য ইখলাসে নিয়ত শর্ত । 
ইখলাসে নিয়তের অর্থ হলো যত 
নেক আমল তারা করবে একমাত্র 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করবে, 
অন্য কাউকে সন্তষ্ট করার জন্য 
কিংবা অন্য কোন নিয়তে করবে 
না। 

২. [] [][]া]]ার্থাৎ সমস্ত আমলের 
মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের 
অনুসরণ পাওয়া যেতে হবে, 
রাসূলের সুন্নাত তরীকায় আমল 
করতে হবে, তখন সে আমল 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। 

৩. [11[]ঢা]াাাতথা আল্লাহ তাআলার 


করে তাহলে জিন ও মানবজাতি মহান 
আল্লাহর কাছে ধর পাকড়ের যোগ্য 
হবে অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে 


প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তথা ইয়াকিন ও 
পূর্ণ আস্তা অন্তরে থাকতে হবে । 
এ তিন শর্ত যদি পাওয়া যায় তখন ওই 


জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি তারা 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান 


আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে 


ওপর পরিপূর্ণ আস্তা ও এয়াকিন 
রাখলাম না, উপর্যুক্ত তিন শর্তের মধ্য 
থেকে সবটাই কিংবা যে কোন একটাও 
না থাকে তাহলে সে সব আমল 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। 
আমল কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হলো 
ইখলাসে নিয়ত, তথা বিশুদ্ধ নিয়তে 
একনিষ্টভাবে আল্লাহকে অন্তষ্ট করার 
জন্য নেক আমল করতে হবে, 
(আল্লাহ! আমাদেরকে তাওফীক দান 
করুন)। 

সম্মানিত হাজিরিন! বান্দা যদি নিজের 
বড় বড় আমলগুলো করে তথা 
পাহাড়ের সমপরিমাণ বড় আমলও যদি 
করে তাতে যদি []]]]]] [না থাকে 
তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযেযাগ্য হবে 
না যদি [][]]]][] [এর সাথে ছোট 
আমল করা হয় তা আল্লাহর দরবারে 
গ্রহণযোগ্য হবে। 

আবার ইখলাসের তিনটি স্তর রয়েছে, 
১. ইখলাসের সর্বনিম্ন সত্তর হলো 
আল্লাহর বান্দা যদি একমাত্র ইখলাসের 
সাথে নেক আমল করে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন ও নেক আমলের পরিবর্তে 
তাকে দশগুণ দান করবেন। তিনি 
প্রমাণস্রূপ এ আয়াত পাঠ করেন, 


বরুন পপ 


২৭1৩ ১4৩৩ 


মাহ 


২. ইখলাসের মধ্যম স্তর হলো কোন 


এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা 


আল্লাহর বান্দা যদি মধ্যম স্তরের 


মেনে চলে তাহলে পরকালে জান্নাত 


পরকালে জান্নাত দান করবেন, আর 


ইখলাসের সাথে নেক আমল করে 


দান করবেন, আর যদি আল্লাহর বিধান 
মেনে না চলে তাহলে আল্লাহ তাআলা 


যদি আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত না 
করি, যদিওবা করি কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে 
সাতশতগুণ সাওয়াব দান করবেন। 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


ব।য়া।ন 


সময় এ গোনাহ করিনি, আল্লাহ পাক 


প্রমাণ-স্রপ তিনি এ আয়াত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে 
তিলাওয়াত করেন, এ নিয়তে যে মানুষ তাকে শহীদ 
দ57৫4504:64৩৩ %০০৫৫ বলবে, বীর বাহাদুর বলবে কিংবা 


শা 5:52] ৩9৫ 


অর্থাৎ আল্লাহ রাব্দুল আলামীন এভাবে 
উদাহরণ দিয়েছেন যে এমন একটি 
শষ্য দানা যার মধ্যে সাতটি শিষ 
রয়েছে, আর প্রতিটি শিষের মধ্যে 
রয়েছে একশটি করে দানা রয়েছে। এ 
আয়াত দিয়ে প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন 
কোন আল্লাহর বান্দা যদি মধ্যম স্তরের 
ইখলাসের সাথে নেক আমল করে 
আল্লাহ পাক তাকে ৭ শত গুণ 
সাওয়াব দান করবেন। 

৩. ইখলাসের সর্বোচ্চ স্তর হলো, 
আল্লাহর কোন বান্দা যদি সর্বোচ্চ 
স্তরের ইখলাসের সাথে নেক আমল 
করে আল্লাহ পাক তাকে সাতশতগুণ 
থেকে আরো বেশি সাওয়াব দান 
করবেন। উক্ত কথার প্রমাণ-স্বরূপ 
বলেন, [5:50] উঠে ৩25 495. 
অর্থাৎ তিনি যাকে চান এর চেয়ে 
কয়েকগুণ সাওয়াব দান করবেন 
অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের মুখলিস ব্যক্তিকে 
৭ শতগুণ থেকে আরো বেশি সাওয়াব 
আল্লাহ পাক ওই নেক আমলের 
পরিবর্তে দান করবেন। 

যদি নেক আমলগুলো ইখলাসের সাথে 
না করে তাহলে ও নেক আমলের 
বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে কোন 
প্রতিদান পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে 
তিনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 


১. সেই আলেম জাহান্নামে যাবে যে 
আলেম ইলমে দীন অর্জন করেছে 
দুনিয়া কামাই করার জন্য মানুষের 
মাঝে খ্যাতি অর্জন করার জন্য বা 
মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার 
জন্য সে আমলকে আল্লাহ পাক 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন । 

২. সেই মুজাহিদকেও আল্লাহ তাআলা 
জাহান্নামে দিবেন যে আল্লাহর রাস্তায় 


মানুষ আমার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ 
করবে, এসব খারাপ উদ্দেশ্যে মুজাহিদ 
নিজের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় 
বিলীন করে দিলেও সে মুজাহিদের 
ইখলাস না থাকার কারণে আল্লাহ 
তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবেন। 
৩. সেই ব্যক্তি যে নিজের লাখো টাকা 
তাকে দানবীর বলার জন্য, দান- 
খায়রাতকারী বলার জন্য আল্লাহ পাক 
তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন । 

যদি কোন মানুষ ছোট বড় কোন 
আমল একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট 
করার জন্য করে আল্লাহ তাআলা এর 
বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন 
এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা 
হচ্ছে যে, কিফ নামক একজন 
আল্লাহর ওলী যিনি অত্যন্ত দুনিয়ামুখী 
এবং বিলাসিতাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন 
অত্যন্ত বিলাসিতার মাঝে তিনি জীবন 
যাপন করতেন এবং সদা রং তামাশায় 
লিপ্ত থাকতেন। একদিন ওই ব্যক্তি 
জনৈক এক মহিলাকে টাকা দিয়ে ভাড়া 
করলেন তার সাথে নিজের শাহওয়াত 
(যৌন চাহিদা) পুরণ করার জন্য 
দুজনই গোনাহ করার জন্য চুক্তি 
করলেন এবং ওই মহিলাকে বিনিময় 
প্রদান করে নির্জনে চলে গেলেন এবং 
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। একজন 


আমাকে দেখছেন কিয়ামতের দিন যদি 
আমাকে জিজ্ঞেস করেন তখন আমি 
কী উত্তর দেব? এ কথা শুনে কিফ 
নামক ব্যক্তিটি গুনাহ না করে ফিরে 
এলেন, অথচ হা শহরে তিনি একজন 
গুনাহগার ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। 
কয়েকদিন পর কিক ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ 
করলে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন যে 
তিনি জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন। 
কিফকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
আপনি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, 
কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করলেন? 
তখন কিফ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 
আমি এরকম এক পাপ কাজের দিকে 
ধাবিত হয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহর ভয় 
আমাকে এ পাপ কাজ থেকে বিরত 
রেখেছে, আল্লাহ তাআলার কাছে সে 
আমল কবুল হয়েছে এবং এর 
বিনিময়ে জান্নাত দান করেছেন। 

আমরা যদি একটি ছোট নেক আমলও 
করি ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলা 
ওই আমলের সাওয়াব দান করেন, এ 
প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা যায় 
যে, একজন মানুষ কিয়ামতের ময়দানে 
আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার পর 
আল্লাহ পাক তাকে কয়েকটি পাহাড়ের 
সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। 
কয়েকটি পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ 
একজন মানুষকে দিতে পারেন সে 
পরিমাণ সাওয়াব । কিফ নামক ব্যক্তিটি 
জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহর কাছে 


স্বামী তার স্ত্রীর শরীরের ওপর সহবাস 


জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতগুলো 


করার জন্য যেভাবে বসে ওই মহিলার 


সাওয়াব কিভাবে দান করে জান্নাত 


শর রের ওপর একইভাবে বসলেন, 


দিলেন? এধরনের কোন নেক আমল 


অতঃপর গুনাহ করার জন্য যখন 


তো আমি দুনিয়াতে করিনি, তখন 


প্রস্ততি নিলেন তখন ওই মেয়েটা কান্না 
আরম্ভ করলেন, তখন কিফ তাকে 
বলল তুমি কান্না করছ কেন? কিফ 
তাকে বললেন, আমি তোমাকে বাধ্য 
করে এ কাজের জন্য তোমাকে নিয়ে 
আসিনি বরং তোমাকে টাকা দিয়ে 
ভাড়া করেছি এবং তুমি রাজি খুশি হয়ে 
এ কাজের জন্য এসেছ। তখন ওই 
মহিলাটি বলল, আমি জীবনে কোন 


আল্লাহ পাক তাকে বললেন তুমি 
একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার 
সময় মনে মনে এ কল্পনা করছিলে যদি 
এ পাহাড় স্র্ণের পাহাড় হত আর এ 
পাহাড়ের মালিক আমি হতাম তাহলে 
আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
দিতাম । আমি তোমার এ নেক 
আমলের নিয়তকে কবুল করেছি এবং 
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এর বিনিময়ে এ সাওয়াবগুলো দিয়ে 
জান্নাত দান করেছি। নবী করীম (সা.) 
ইরশাদ করেন যে, কেউ যদি কোন 
নেক আমল একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ঠ 
আলামীন ওই নেক আমল কবুল করে 
এর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। 
সম্মানিত হাধিরীন! আমল আল্লাহর 
দরবারে কবুল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত 
হলো ইত্তেবায়ে সুনাত তথা সব 
কাজের মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ করা। সুনাতের 
অনুসরণ করে আমল করলে সে আমল 
আল্লাহর দরবারে কবুল হবে অন্যথায় 
কবুল হবে না। নবী করীম (সা.) 
॥ ৯95 অর্থাৎ যে আমার সুন্নাত বর্জন 
করবে সে আমার সুপারিশ থেকে 
বঞ্চিত হবে। 


অর্থাৎ তোমরা জমিনের ওপর দম্ভভরে 


করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে শেফা 


চলো না। এটা হযরত লোকমান 
হাকীমের উপদেশ তার সন্তানের প্রতি 
তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন তুমি 
পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। এ আয়াত 
দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে জমিনের ওপর 
অহংকার করে, বুক টেনে চলাফেরা 
করা নিষেধ এবং তা গোনাহের কাজ। 
কিন্তু আমরা জানি যখন আমরা হজ ও 
ওমরায় তাওয়াফ করতে যাই সে 
তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল 
করতে হয় অর্থাৎ বুক টেনে বাহাদুরের 
ন্যায় অহংকার করে চলতে হয়, কিন্তু 
নবী করীম (সা.) এ রকম করেছেন 
তাই যদি আমরাও রাসূলের অনুসরণ 
করি তাহলে সেখানে সাওয়াব রয়েছে 
অথচ হজ ও ওমরার সময় ব্যতীত 
অন্য সময়ে এরকম চলা নাজায়েয ও 


দরবারে কবুল হবে। তেমনিভাবে 
রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করে 
বিসমিল্লাহ পড়ে যদি ডান হাত দিয়ে 
আহার করে তার মধ্যে আল্লাহ বরকত 
দান করবেন। যদি বাথরুমে প্রবেশ 
করার সময় দুআ পড়ে এবং রাসূলের 
সুন্নাত অনুযায়ী বাম পা দিয়ে প্রবেশ 
করে তখনও আল্লাহ পাক সাওয়াব 
দান করবেন, মসজিদে যদি দুআ ও 
ডান পা দিয়ে প্রবেশ করি তখনও 
সাওয়াব দান করবেন। 

মোটকথা রাসুল (সা.)-এর সুন্নাতের 
অনুসরণ করে আমল করলে আল্লাহ 


গোনাহের কাজ। আল্লাহ পাক 
রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী যদি আমরা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, 
আমল করি সে আমল আল্লাহর 21 2৫১ টর্ড 402 2 ৩) ৩ 
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অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন 
চাও তাহলে আমার সুন্নাতের অনুসরণ 
ও অনুকরণ কর। রাসূলের সুন্নাতের 
ওপর যদি আমরা আমাদের জীবনকে 
পরিচালনা করতে পারি তখন আমাদের 
মর্যাদা বেহেশতের চেয়ে আরো বৃদ্ধি 
হয়ে যাবে । অন্যথায় আমাদের মর্যাদা 
কুকুর ও শুকরের চেয়েও নিম্নমানের 
হবে। 
ইখলাসের তৃতীয় স্তর হচ্ছে, [][]]া]া] 


দান করুন, আমি অসুস্থ, তখন আল্লাহ 
পাক জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠালেন 
মুসা এর কাছে, তখন তিনি এসে 
বলেন, পাহাড়ের মধ্যে একটি গাছ 
আছে যার পাতা এনে পানিতে গুলিয়ে 
যদি আপনি পান করেন তাহলে 
আপনার রোগ দুরিভূত হয়ে যাবে । 
তখন মুসা (আ.) সে গাছের পাতা 
পাহাড়ে গিয়ে নিয়ে এনে সিদ্ধ করে 
পান করলেন, তিনবার পান করার পর 
আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিলেন, 
দুয়েক বছর পর আবার তিনি এ রোগে 
আক্রান্ত হলে চিন্তা করলেন যে অমুক 
গাছের পাতা সিদ্ধ করে খেলেই তো 
আরোগ্য লাভ করবেন, তাই তিনি 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করে সরাসরি 
পাহাড়ে গিয়ে ওই গাছের পাতা এনে 
পূর্বের নিয়মে আহার করলেন, কিন্ত 
আরোগ্য লাভ করেননি, এভাবে তিনি 
১৫ বার পর্যন্ত আহার করলেন কিন্তু 
সুস্থ হয়ে উঠেননি, অতঃপর আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! 
প্রথম পর্যায়ে ৩ বার ওই ওষুধ আহার 
করার ফলে সুস্থ হয়েছি, পক্ষান্তরে 
এবারে ১৫ বার সেবন করেও কেন 
সুস্থ হলাম না? আল্লাহ তাআলা 
পরত্যুত্তরে বলেন, প্রথম বার রোগ 
হওয়ার পর আমাকে ডেকে ওষুধ 
খেয়েছো, আর দ্বিতীয় বার রোগ 
হওয়ার পর আমাকে না ডেকে ওষুধ 
খেয়েছো, তাই প্রথম বার আমি ওই 
গাছের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার ফলে 
তোমার রোগ ভালো হয়েছিল, দ্বিতীয় 
বার তুমি আমাকে না বলার কারণে 


তাআলা প্রত্যেকটা আমলের সাওয়াব 
দান করবেন। যদি কোন মুসলমান 
বাম পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে 
যদিও বা মসজিদে প্রবেশ করা 
সাওয়াব কিন্ত নবী করীম (সা.)-এর 
সুন্নাতের অনুসরণ না থাকার কারণে 
তাকে সাওয়াব দিবেন না। সুন্নাতের 
অনুসরণে সাওয়াব বিদ্যমান যে 
অবস্থায়ই হোক না কেন। কুরআনে 
করীমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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তথা আল্লাহ রাব্দুল আলামীনের ওপর 


আমি সে গাছে প্রভাব সৃষ্টি করিনি। 


একমাত্র ঈমান রাখা । আমল করার 
সাথে সাথে আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস 


তাই আমাদের উচিত যে সদা সর্বদা 
আল্লাহর ওপর পূর্ণ ইয়াকিন ও দৃঢ় 


রাখা । যদি আল্লাহ তাআলা কোন 


বিশ্বাস স্থাপন করা। এটাই হলো 


আমলের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি না করেন ইখলাসের তৃতীয় স্তর। আল্লাহ 
সে আমল কোন ফায়দা দিতে পারে তাআলা আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে 
ইখলাসের সবেচ্চি স্তরে উপনীত 


না, যদি আল্লাহ তাআলা ফায়দা না 
দেন। হযরত মুসা (আ.)-এর একটি 
ঘটনা বর্ণিত আছে যে একদিন মুসা 
(আ.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তিনি 
আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ 


হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন। 


অনুলিখন: আকরাম বিন হোসাইন 
ছাত্র: আদব বিভাগ, জামিয়া পটিয়া-২০১৭ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসেম্মলন ২০১৭ 


পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


মাওলানা শামসুল ইসলাম (দা. বা.) 
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2:০১] স্9$%585295$ 
পর্দা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 
আবরণ বা কোন কিছু ঢেকে রাখা 
কোন কিছুকে দোষমুক্ত বা বিপদ মুক্ত 
করা । যেমন- বলা হয় খাবারটি ডেকে 
রাখা এখানে ডেকে রাখাটাই পর্দা। 
পর্দাকে আরবিতে [][া]]] বলা হয়। 
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ 
প্রদত্ত হুকুমও রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত 
অনুযায়ী নারী-পুরুষের দেখা-শোনা, 


ওঠা-বসা, চলা ফেরা থেকে দূরে 
থাকার নামই পর্দা। 
আল্লাহ সবদিক দিয়ে বড়। বান্দা 


৫557৫ ৮৫৯৮৪: 


৪ আকগ্ ৩৪১৮৪4৪৬১০৫, 
হে আমার সাহাবারা! মুমিন বান্দারা 
আমাদের আম্মাজান, উম্মাহাতুল 
মুমিনীন, বিশ্ব নবী (সা.)-এর পবিত্র 
বিবিগণ তাদের নিকট থেকে যখন 
আড়াল থেকে চাইবে । ওই নিয়ম যদি 
অবলম্বন করা হয় তখন তাদের হাত- 
মুখ, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখা 
যাবে না। অথচ তারা উম্মাহাতুল 
মুমিনীন মুমিন মহিলাদের মা। 
অনেকেই বলে থাকে সুদৃষ্টি দিয়ে দেখা 
বৈধ । সাহাবায়ে কেরামগণ, তাবেয়ী, 
তবেতাবেয়ীগণ ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ 
তাদের কি বুদৃষ্টি ছিল? না। আল্লাহ 
তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
ব্যক্তিদেরকে উক্ত আয়াতে কারীমা 
দ্বারা খুব জোরালোভাবে জানিয়ে 


সবদিক দিয়ে ছোট । আল্লাহ তাআলা 


দিয়েছেন যে, তোমাদের যদি 


যেহেতু সবদিক দিয়ে বড় সেই জন্য 
তার পর্দার মূল হাকীকত হলো নূর। 
যেমন_ বলা হয়] [াা]]া]া।। 
[থা] হাহা] 
[া]"্%] আল্লাহ পাকের শাহী পর্দা 
নূরের পর্দা । যদি তা নিয়ে নেওয়া হয় 
তখন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের 
তাজাল্লী দ্বারা সবকিছু ধ্বংস হয়ে 
যাবে । আসমান পর্দা হওয়ার কারণে 
তার উপরের জগতে ক্ষতিকর জিনিস 
থেকে আমরা বেঁচে যাচ্ছি। যেমন 


তোমাদের মাতাগণের নিকট থেকেও 
কিছু চাইতে হয় পর্দার বাইরে থেকে 
চাইবে। ভিতর থেকে চাইবে না। 
তত্কালীন যুগ ফিতনা-ফাসাদের যুগ 
ছিল না। তা সত্তেও আল্লাহ তাআলা 
তাদের পর্দার অর্ডার করেছেন। তারা 
হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম এবং 
ঈমানদার ব্যক্তিগণ যাদের মর্ধাদা সব 
ফেতনার যুগ । এই যুগে বাবা নিজের 
মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে 


একটি কাঠাল তার কীটাযুক্ত আবরণ 
যদি না থাকতো তখন তার ভিতরের 
বিচিগুলো নষ্ট হয়ে যেত সুতরাং 
আল্লাহ তাআলা সবকিছু সৃষ্টি 
করেছেন। অতঃপর বলেন, 


নাউজুবিল্লাহ । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এ (৫ 9) ৮৮ ০8৬ 64 ৬৫12 
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“হে নবীর বিবিগণ! তোমরা অন্যান্য 
মহিলাদের মত নয় । তোমাদের মর্যাদা 
সবচেয়ে বড় যখন তোমাদের মধ্যে 
তাকওয়া বিদ্যমান থাকে । তোমরা 
কারো সাথে নম্রত্ধরে কথা বলবে না। 
রোগ আছে তারা কুখেয়াল পোষণ 
করবে; বরং তোমরা ভালো কথাই বল 
(সূরা আল-আহ্যাব: ৩২) ।" 

আর যদি তোমরা আল্লাহর হুকুম 
আহকাম অনুযায়ী চলতে না পার তখন 
তোমাদের ওই মর্ধাদা আর থাকবে না 
তোমরা যদি একটি নেকী কর ওই 
নেকীর বিনিময়ে দশ নেকী দেওয়া 
হবে । অনুরূপভাবে তোমরা যদি একটি 
গোনাহ কর তোমাদের আমলনামায় 
তখন ডবল গোনাহ লেখা হবে 
তোমাদের খুব বেশি তাকওয়া 
পরহেজগারী থাকা জরুরি । 

আল্লাহ তাআলা বলেন, ৩০ 
৪৩৮৬ অর্থাৎ পুরুষদের জবাব 
দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্কশ ভাষায় জবাব 
দেওয়া চাই, নরমভাবে নয়। 

আরো বলেন, ৪৬৮৫৫৪০৬016 
অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের সাথে 
নম্রভাষায় কথা বল যাদের হৃদয়ে ব্যধি 
আছে তারা লিফ্‌্সা করবে। তোমরা 
তাদের সাথে কথা বলার সময় 
তোমাদের সতিত্ব তো রক্ষা করবেই 
তাদের মনে কষ্ট না আসে মত কথা 
বলবে । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
বলে আমাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
আগমনকারী মানবজাতিকে শিক্ষা 
দিয়েছেন। 


ডিসেমব'১৭ ___77 আত্তার্তহীদ ২২ 


ব।য়া।ন 


৬৯১ 
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান 
কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় 
করবে না সেরা আল-আহ্যাব: ৩৩) 
অর্থাৎ ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে 
মহিলাগণ বেপর্দায় যেখানে সেখানে 
চলা ফেরা করত এবং প্রকাশ্যে তারা 
তাদের দেহ ও পোষাকের রূপ সৌন্দর্য 
প্রদর্শন করে বেড়াত । আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে পর্দার কথা বলে 
আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


66-/251 ৩7551008455 850 
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114631442৮৩ 
অর্থাৎ দু'প্রকার মানুষ জাহান্নামী এখন 
পর্যন্ত সেই দু'প্রকারের মানুষ দেখা 
যাচ্ছে না। প্রথম প্রকার সেসব 
লোকেরা যারা জমিন বিক্রি করে করে 
মানুষদেরকে অত্যাচার করবে । দ্বিতীয় 
প্রকার সেসব মহিলারা যারা কাপড়ের 
নামে পাতলা কাপড় পরিধান করে । 
কাপড় পরিধান করার পরও তাদের 
সবকিছু দেখা যায়। তারা পুরুষদেরকে 


থেকে বের হয় তখন শয়তান তার পিছু 
নেয় অর্থাৎ তাকে অনিস্ট সাধনের 
উপায় হিসেবে গ্রহণ করে (স্নানে 
তিরমিযী, ৩৪৬৮, হাদীস: ১১৭৩) ।” 
আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, 
19 0৮] ০৩৫৬৯৯৪১৪৪৩ ৫৪৫ 


হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম 
(আ.) গোসল করার সময় পর্দা 
করেছেন। পর্দার কারণে মূল্য বৃদ্ধি 
পায়, বল খেলার সময় যখন চারদিক 
থেকে ঘিরে ফেলা হয়। তখন বল 
খেলার মূল্য বৃদ্ধি ফেল, দর্শকরা 
টিকেট ক্রয় করে বল খেলা দেখতে 
লাগল । যদি চারদিক থেকে দেয়াল না 
দিত তখন পাঁচ টাকাও পাওয়া যেত 
না। যদি পর্দার কারণে মূল্য বৃদ্ধি পায় 


তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চায়। 
তারা নিজেরা পুরুষের দিকে আকৃষ্ট 
হতে ইচ্ছুক | তারা তাদের মাথাকে 
বুখতে নছর এর উটের পীঠের ন্যায় 
চলা-ফেরা করে । তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করা তো দূরের কথা জান্নাতের 
সুগন্ধিও পাবে না। অথচ বেহেস্তের 
সুগন্ধি ৫০০ বছরের রাস্তা থেকে 
পাওয়া যাবে। তারা এর চেয়েও বেশি 
দুরে থাকবে সেহীহ মুসলিম, ৩/১৬৮০, 
হাদীস: ২১২৮) ।” 

পর্দাহীনতার কারণে দুনিয়া আখেরাত 
উভয় জাহানে ক্ষতি । বেপর্দার কারণে 
দুনিয়ার ক্ষতি। মেয়েদের কসমের 
ভিতর টক জাতীয় জিনিস আছে। 


তাহলে আমাদের মা-বোনদের 


পুরুষের কসমের ভিতর মিষ্টি জাতীয় 


পেটকেও পর্দার আড়ালে রাখতে হবে 
কেননা তাদের পেট হচ্ছে একটি 


জিনিস আছে। আর মিষ্টি জাতীয় 
জিনিসকে টক জাতীয় জিনিস ধ্বংস 


মূল্যবান বন্ত। সেই পেট থেকে নবী- 
রাসূল ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা বের হয় 
ব্যাংকে মুল্যবান জিনিস থাকার কারণে 
দরজার মধ্যে একজন দারোয়ান সদা 
বন্দুক নিয়ে দীড়িয়ে থাকে । নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, 


করে। যখন পর পুরুষের দৃষ্টি পর 
মহিলার উপর পড়ে ওই মহিলার টক 
জাতীয় জিনিস ধ্বংস হয়ে যায়। বৃদ্ধা 
মহিলাদেরকেও সাধারণ মহিলার মতো 
লাগে তাদের মধ্যে টক জাতীয় জিনিস 
বিদ্যমান থাকার কারণে । যখন টক 


জাতীয় জিনিস ধ্বংস হয়ে যায় তখন 
মেয়েদের মধ্যে লঙ্জা-শরম কিছুই 
থাকে না। মেয়ে-পুরুষ অবাধে 
মেলামেশা করার কারণে । যখন মেয়ে 
পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে তখন 
মেয়েদের আকার আকৃতি পুরুষের মত 
হয়ে যায়। 

মেয়েদের আকার আকৃতি মেয়েদের 
মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তখন মেয়েদের 
মূল্য বৃদ্ধি পাবে । ওই আকার আকৃতি 
যদি পুরুষের আকার আকৃতির সাথে 
মিশে যায় তখন তাদের মূল্য কিভাবে 
বৃদ্ধি পাবে? সেই জন্য পূর্ববর্তী যুগে 
কালো কালো মেয়েদের বিবাহ বন্ধন 
সম্পন্ন হতে কোন ধরণের অসুবিধা 
হতো না। ইদানিং সুন্দর সুন্দর 
মেয়েদেরও বিবাহ হচ্ছে না। মেয়েদের 
আকার আকৃতি পুরুষের অধিক হারে 
দৃষ্টি পড়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। 
পূর্ববর্তী যুগে চৌধুরী সাহেব ও 
সিকদার সাহেবের কালো কালো মেয়ে 
পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে কোন 
ধরণের অসুবিধা হয়নি । 

ছেলের সাথে অমুক মেয়েটির বিবাহে 
আবদ্ধ করার জন্য আমি আশাবাদী । 
তখন ওই ব্যক্তি বলবে ওই মেয়েটিতো 
দেখার জন্য তার বাড়িতে যেতে হবে 
না, ওই মেয়েটিকে রাস্তা ঘাটে দেখা 
যায়। আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করেন তাহলে ওই মেয়েটিকে দেখতে 
পাবেন। তখন আপনি বলুন বেপর্দার 
কারণে তাদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে? 
নাকি মূল্য হাস পেয়েছে? 

সময়ের সংকীর্ণতার কারণে আমি আজ 
এখানেই আমার বক্তব্যের ইতি টানছি। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন- 
হাদীস বুঝে আমল করার তাওফীক 
দান করুন। আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ মামুন 
ছাত্র: আদব বিভাগ, জামিয়া পটিয়া-২০১৭ 
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১ ৬ 
স্‌ 


্ 


সং 


বিনোদন বিষয়ে 
ইসলাম কী বলে? 


ইসলাম একটি প্রাণবন্ত জীবন বিধান । 


ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আশুরা (রহ.) 


অন্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্টতের 


আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর গ্রন্থে 


অন্যতম প্রমাণ হলো, এ ধর্ম সকল 
প্রকার কল্যাণকে স্বীকৃতি দেয় এবং 


বলেন, “বিনোদন, শরীরচর্চা ও 
বিরক্তিভাব কাটানোর লক্ষ্যে বৈধ, 


মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশে 


খেলাধুলা প্রত্যেক ধর্মে বৈধ ছিল। 


প্রতিবনাধক নয়। আবেগ-অনুভূতি 
মানুষের জীবনের একটি অনিবার্ষ 


তবে শর্ত হলো এটি যেনো অভ্যাসে 
পরিণত না হয়।” 


অধ্যায়। ইসলাম এটির স্বাভাবিক ও 
বৈধ বহিগ্প্রকাশকে কখনো বাধা প্রদান 


ফকীহ আবুল লাইস আস-সামারকান্দী 
(রহ.) বাহরুল উলুম গ্রন্থে বলেন, এ 


করে না। হাসি-কান্না, আনন্দ-আহলাদ 


আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, কোনো 


প্রাণীজগতের অনিবার্য অংশ হলেও 
বিনোদন মানব জীবনেরই একটি ঘনিষ্ট 
অনুসঙ্গ । বিনোদন বিষয়ে ইসলাম কী 
বলে? এমন প্রশ্নের ঘুরপাক প্রতিটি 
মুসলিমমানসে । বক্ষমান প্রবন্ধ সে 
বিষয়েরই কিঞ্চিত আলোকপাত । 

আল কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর 
ভ্রাতাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 
গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
0628৯865৩০8 5৮1 455250 
“আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে 
পাঠিয়ে দিন। সে তৃপ্তিসহ খাবে এবং 
খেলবে । আমরা অবশ্যই তার 
রক্ষণাবেক্ষণ করবো ।”১ 

ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) 


মুসলিম নিজ শহর থেকে বের হওয়ার 
পর শরীয়ত-পরিপন্থী নয় এমন 
বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ 
করা দোষণীয় নয় | 

খেলাধুলা ও বিনোদন বৈধ হওয়ার 
বিষয়ে হযরত আয়িশা (রোযি.) থেকে 
বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য । ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (রেহ.) সংকলিত 
মুসনাদ কিতাবে বর্ণিত আছে, ঈদের 
দিনে মসজিদে নবভিতে আবিসিনিয়ার 
মুসলিমগণ বিভিন্ন খেলাধুলা ও 
সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শন 
করছিলেন। এ ধরনের বিনোদনমূলক 


বিনোদনের সুযোগ রয়েছে। আমি 
এমন একটি দীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, 
যা অন্যত্ত সহজ-সরল। এখানে 
অবেগ-অনুভূতি প্রকাশের যথেষ্ট 
সুযোগ রয়েছে।”* 


বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 
হিজরতের পর সাহাবায়ে কেরাম যখন 
দেখতে পেলেন, মদীনার অধিবাসীগণ 
বছরের নির্দিষ্ট দিনে তাদের ঈদ 
উদযাপন করছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের 
আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
ইসলামি এঁতিহ্য-নির্দেশক দুটি ঈদের 
দিন নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি 
বলেন, 


কা 15 ০৩৪ 9 38) 
প্রত্যেক জাতির একটি ঈদ আছে। 
আর এটি হলো আমাদের ঈদ ।”* 
একবার ঈদের দিনে আনসার এর 
দু'জন মুসলিম বালিকা হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-এর ঘরে পূর্বপুরুষদের কীর্তি 
ও এতিহ্য-সংবলিত সঙ্গীত আবৃত্তি 


খেলাধুলার গুরুত্ব অনুধাবন করে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ আয়াতের 
তাফসির করতে গিয়ে বলেন, “ইয়াকুব 
(আ.)-এর সন্তানেরা যে খেলা-ধুলার 
কথার উল্লেখ করেছিলেন, তা ছিল 
একান্ত বৈধ। নতুবা ইয়াকুব (আ.) 
কখনো এতে সম্মতি দিতেন না।”২ 


ইরশাদু করেন, 

২০১০1 4৫৩৯ 3 ২ টি 
(ও পপ 

“যেন ইনুদি-খিস্টানগণ জানতে পারে, 


করতে লাগলেন। হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রাযি.) একাজ শরীয়ত- 
বিরোধী মনে করে তাদের বাধা প্রদান 
করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাযি.)-এর উদ্দেশ করে বললেন, 
“তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং পূর্বের 
মতো গাইতে দাও ।? 
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হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের 
স্বাভাবিক ও সহজাত অনুভূতি প্রকাশে 


খোশ-গল্প ও হাস্য-কৌতুক ইবাদত 


মুসলমান পুরো দিন খেলা-ধুলায় মগ্ন 


এর পরিপন্থিই নয়; এটি মুনাফেকিরই 


থাকবে । অহেতুক কাজে সময় নষ্ট 


একটি বিশেষ পরিচয়। সহীহ আল- 


ইসলাম কখনো বাধা দেয়নি, বরং 


বুখারী বর্ণিত হাদীসে মূল ঘটনাটি 


করবে । অথবা এমন বিনোদনে লিপ্ত 
থাকবে, যা মনের সুস্থ চিন্তাধারায় 


ক্ষেত্র-বিশেষে উৎসাহিত করা হয়েছে। 
সাহাবী কবি হাসসান ইবনে সাবিত 
(রাষি.)-এর জন্য কবিতা আবৃত্তির 


হলো, একদিন হযরত আবু বকর 
(রাষি.) হযরত হানযালা (রোযি.)-কে 


বিকৃতি ঘটায় এবং মন সর্বদা 
বনোদনমুখী থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 


প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন? উত্তরে 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ রাত পর্যন্ত 


নিমিত্তে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মসজিদে নবভিতে মিম্বর 


তিনি বলেন, আমি তো মোনাফেক 


বিনয়ের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন 


হয়ে গেছি। সিদ্দীকে আকবর অবাক 


থাকতেন। অধিকহারে কান্নাকাটি 


স্থাপন করে এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন 
যে, বৈধ আনন্দ-আহলাদ ইসলামে 


দোষনীয় নয়। 
ইসলামে আনন্দ প্রকাশের একটি 
নির্দিষ্ট পরিধি রয়েছে। এ গণ্ডি 


বিস্ময়ে তাকে প্রশ্ন করলেন। আপনি এ 


করতেন । তার পবিত্র যবান থাকতো 


কী বলছেন! তিনি বিষয়টি খোলাসা 


সর্বদা আল্লাহর যিকরে সিক্ত। তিনি 


করে বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 


থাকতেন প্রতিনিয়ত চিন্তামগ্ন। 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে 


এতদসন্তেও তিনি জীবনের প্রতিটি 


যখন আমরা জান্নাত-জাহান্নামের 


বস্তর অধিকার সম্পর্কে সবাইকে সদা 


অতিক্রম করা এবং লাগামহীন ও 
বেসামাল আনন্দ-স্কুর্তিতে মত্ত হওয়া 


আলোচনায় মগ্ন থাকি, তখন আমাদের 


সতর্ক করতেন। মানুষের মনের 


মনের অবস্থা থাকে এক রকম । আবার 


শরীয়তে অনুমোদিত নয়। আনন্দ 
প্রকাশে শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণ 


যখন স্ত্রী-পরিজন ও ধন-সম্পদের 


অধিকার ও চাওয়া-পাওয়াকে তিনি 
কখনো অবহেলা করেননি। হযরত 


মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন মনের 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োযি.)-এর 


করা বাঞ্চনীয়। আনন্দ প্রকাশের 


অবস্থা হয় অন্য রকম। হযরত আবু 


সীমাতিরিক্ত ইবাদত করার কথা 


লাগামহীন যাত্রা কী বিপদ ডেকে 


বকর (রাযি.) বললেন, আমারও তো 


জাতনে পেরে তিনি তাকে উদ্দেশ করে 


আনে, সে বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে 


ঠিক একই অবস্থা । তারা উভয়ে রাসূল 


ওমর (রাধি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 


এর নিকট গিয়ে তাদের মনের অবস্থা 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
১ রন ৪০৪ রা 55 ০৭ 980) 
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প্রত্যেক কাজের একটি বিনোদনমূলক 
দিক আছে। আবার প্রত্যেক আনন্দের 
একটি বিরতিমূলক সীমা রয়েছে। 
সুতরাং যার সীমা হবে আমার সুন্নাহ 
পর্যন্ত, সে সফলকাম হবে । আর যে এ 
সীমা আতক্রম করবে, সে নিশ্চিত 
ধবংষ হয়ে যাবে ।”* 
ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত (৭.- 


৬৩১১) সাহাবী হযরত হানযালা 


বর্ণনা দেয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
৩৩ 95১ 4 59 ৬৮৪ 97 
2১০০৭ ভু ১৮52৫ 5252৫ 
৩০০৮০ ১৮০] ৬৪ ৬০০৪ 3৯9০৩ 
০৫ ০ঠরগ ৩2৮ 5৪2 ১6 44 
৬৪৩৩ এড 35 ০৯5০ এ ৯৬ 
৩1০ ৩০৯6 0৩০ 9৩ ম০ 
“সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার 
প্রাণ। আমার নিকট থাকাবস্থায় 


তোমাদের মনের যে অবস্থা থাকে, যদি 
সর্বদা তোমাদের অবস্থা এমন হতো, 


বলেন, 
৫ 2০৮ 25016 16০ পপর 21৮০ € 
০০৮ ৪৩ ৬৮৩ ০৫ শত ৬১০ 91) 
2:7১: . পিক ০৫ টিন €₹1০1৫ 2 নর 
০৮ ৩5১ এ$ 4০৮৬ 4৮ ৫৩ ৬৯৭ 


৫ 
৫ 
চাবি 


» (42০৮ 


“তুমি রোযা রাখবে, আবার মাঝে- 
মধ্যে তাতে বিরতি দেবে। কেননা 
তোমার ওপর তোমার রবের অনেক 
অধিকার আছে। তোমার ওপর তোমার 
মনেরও কিছু অধিকার আছে । তোমার 
পরিবারের ওপরও তোমার অধিকার 
আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তাদের 
অধিকার দিয়ে দাও ।”৮ 


তবে পথে-প্রান্তরে তোমাদের সঙ্গে 
ফেরেশতারা সাক্ষাত করতো । কিন্তু হে 
হানযালা! তুমি মাঝে-মধ্যে কিছু সময় 


(রাযি.)-এর উপলব্ধিতে রয়েছে 


বিনোদন ও আনন্দ-আহলাদে কাটাবে । 


মুসলমানদের বিনোদন-বিষয়ক অনেক 
প্রশ্নের সদুত্তর। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ট ও 
মর্যাদাবান সাহাবী হিসেবে পরিপূর্ণ 
ইমানের অধিকারী হওয়া সন্টেও তার 
মনে একবার এমন প্রশ্নের উদ্রেক 
হয়েছিল যে, স্ত্রী-পরিজনের সঙ্গে 


তিনি এ কথাটি তিন বার বললেন ।”" 


অবসর সময়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকার কারণে হৃদয়ের জড়তা ও ক্লান্তি 
দূর হয়। মনে স্কুর্তি ও প্রফুল্পতা 
আসে । কাজের শক্তিতে নতুন মাত্রা 
যোগায়। এ হাদীস দ্বারা এমন অর্থ 
গ্রহণ করা সমীচীন নয় যে, একজন 


সাহবায়ে কেরাম মুসলিম জীবন-দর্শন 
সম্পর্কে ছিলেন সর্বাধিক অবগত। 
সম্পর্কে তারা ছিলেন সম্যক অবগত। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সার্বক্ষণিক খাদেম হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাষি.) 
বলেন, 

সিরিয়া টা 52৫44 ১৪ 
৮৫৫ প তি 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যেভাবে কল্যাণ কামনার মাধ্যমে 
আমাদের তত্তাবধান করতেন, 
তেমনিভাবে আমিও 
তক্তাবধানের দায়িত্ব পালন করি। তার 
কারণ হলো, সর্বদা একটি কাজে 
মনোনিবেশ করার কারণে তোমাদের 
যেনো একপেশে মানসিকতা ও 
বিরক্তিভাব না আসে ।”* 

তিনি বিনোদনকে মুসলিম জীবনের 
একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে 
উল্লেখ করে বলেন, 

৯৪ ০/51)] 540 05 9581151 
“তোমরা মনকে সাহায্য করো । কেননা 
মনের ওপর জবরদস্তি করা হলে তা 
অন্ধ হয়ে যায় ।”১ 
তিনি আরও বলেন, 

1৩45 5533 30915 29৫5 ০9) এ 


৭০৪ 0১১১৪ 050915 ৮7৫০ ০৬ ৬৪০০ 


.৯১৬১৮০৪ 
“মনের কিছু চাহিদা আছে। হদয়েরও 
আছে উত্থান-পতন। অন্তরের বিরতি ও 
স্থিতার একটা সময় থাকে, তখন 
হৃদয় থাকে আয়তাধীন। মন যখন 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার লক্ষে লাগামহীন 
হয়ে ওঠে, তখন তার লাগাম টেনে 
ধরো । আবার যখন মন পশ্চাদপদ বা 
লাগাম ছেড়ে দাও ।”৯১ 
নবী পরিবারে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবী চতুর্থ 
খলীফা আলী (রাযি.) বলেন, 
৩০ ৩0102৮৩ এা ৮ 8 
ঠা 4৫ তির 
“তোমরা অন্তরসমূহকে বিশ্রাম দাও । 
হৃদয়ের জন্য এমন কিছু বিষয় তালাশ 
করো, যা হবে চমৎকার ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। 
কেননা শরীরের মতো মনও কান্তি 
বোধ করে ।”১২ 
ছয়জন সাহাবী ছিলেন সকল ইসলামি 
জ্ঞানের সমাহার । এ বিজ্ঞ সাহাবীদের 
অন্যতম আবু দারদা (রাষি.) বলেন, 


9৪৩ 5৫01 ০৮ 2ব দলও শিখি ৪1 


-০০-]14০৩এগা 

“আমি মনকে বৈধ খেলা-ধুলার জন্য 
সুযোগ দেয়াকে ভালো মনে করি । যেন 
সত্যের পক্ষে এটি শক্তি সঞ্চয় করতে 
পারে ১৩ 
ইসলামের প্রথমিক যুগে খেলা-ধুলা বা 
বিনোদন মৌলিক কোনো বিষয় ছিল 
না। বরং এটা ছিল মহৎ উদ্দেশ্য 
সাধনে সহায়ক শক্তি মাত্র। আবার 
কখনো এটা শরীরচর্চা, ব্যক্তিতের 
বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজে 
উদ্ৃদ্ধ করে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নিজে প্রতিযোগিতায় 

₹শগ্রহণ করেছেন। যেভাবে অ€্‌ 
নিয়েছেন হযরত আয়িশা রোযি.)। এ 
ধরনের বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা 
ভূমিকা পালন করে। কুস্তি খেলায় 
পরাস্ত করেছেন। যা ছিল তার ইসলাম 
গ্রহণের প্রধান কারণ । 
8 55 ৬ ০০ এ এ| ০৬০০ 

:0 53221 2996 
19354 ৩5 ০:৮৮ 
“একদিন রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম “আসলাম” গোত্রের নিকট 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে 
পেলেন, তারা বাজারে তীর নিক্ষেপ 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি 
বললেন, “হে ইসমাইল (আ.)-এর 
বংশধর! তোমরা তীর আন্দাধী 
প্রতিযোগিতা অব্যাহত রাখো । কেননা 
তোমাদের পিতা ছিলেন একজন তীর 
আন্দায ।”৯৪ 


হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
(রহ.) ছিলেন পঞ্চম খলীফায়ে 
রাশেদ । যিনি রাসূল প্রদর্শিত পদ্ধতিতে 
খিলাফত পরিচালনা করেন। বিনোদন 
বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পর তিনি 


হা 
199) 


0০৯১ 585 0 ৮০0 ০ ০০ ১ 
43১৮ ১ 02 উ 9 দঞঞও 
৪ ০৬] ৮৪০ ও ০9৪৪ এও 


0৯] ৪৪ ১65 
“আনন্দ-উল্লাস, খেলা-ধুলা বা 
বিনোদন করা মুসলমানের জন্য 
দোষনীয় হতে পারে না। কিন্তু এটাকে 
অভ্যাসে পরিনত করাই হলো 
নিন্দনীয়। বিনোদনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর 
দিক হলো, বাস্তবতার ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা 
এবং কাজের সময় খেলা- ধুলা করা ।' 
তিনি আরও বলেন, 
1915 4০৬ 19৮৮5 এ|। ৬৩ 19০ 


১০০ ০৮১] ৬৯৪১৬ ০০ ৬৯০০৯ ৮4১০ 


১4 
“তোমরা আল কুরআনের আলোচনা 
করো। এতে গবেষণা করো। আর 


বিনোদনের প্রকৃতি ও পরিধি বিষয়ে 
তার এ উক্তিটি সবিশেষ 
উদাহরণযেগ্য | 

“সাহাবায়ে কেরাম কখনো একগুয়ে ও 
একপেশে আচার-আচরণ পছন্দ 
করতেন না। তারা বৈধ বিষয় 
বর্জনপূর্বক মৃত ব্যক্তির মতো 
জীবনযাপন করতেন না। তারা 
নিজেদের সভা-সমাবেশে কবিতা 
আবৃত্তি করতেন । জাহিলি যুগের বিভিন্ন 
বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন 
যখন তাদের মধ্যে কেউ দীনী বিষয়ে 
কোনো আলোচনা শুরু করতেন, তখন 
তাতে খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন ।' 
দ্বিতীয় শতাব্দির শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও 
জ্ঞানতাপস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। 


ছিলেন সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পনন। 


জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি তার অবসর সময় 


বিনোদনের পরিধি বর্ণনা করতে তিনি 
গিয়ে বলেন, 


কীভাবে কাটতো, তা নিমের উক্তি দ্বারা 
প্রতিভাত হয়। 


ডিসেম্ব'১৭ ____77 আত্তার্তহীদ ২৬ 
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ও ০০৬৮) ০৩৩ এ০৬১। ০: ঝ। এপ ৩৬ 
25:9৬ ১০৪ ১1 :4 05 কে 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
দীনী ইলম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে 
অবসর গ্রহণের পর পূর্বপুরূষদের 
এতিহ্য নিয়ে পড়া-শোনা করতেন। 
তাকে প্রশ্ন করা হলো, এ বিষয়টির 
প্রতি আপনার অত্যধিক ঝোঁক ও 
আগ্রহের কারণে কি এ আশঙ্কা হয় না 
যে, আপনি দীনী ইলম থেকে বিচ্যুত 
হয়ে যাবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি 
যখন যে অবস্থায় থাকি, রাসূল ও তার 
সাহাবীদের সাথে থাকি ।৮ 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 


১ আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২:১২ 

২ আল-জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. হ ১৯৮৩ খ্রি.), 
খ. ৪, পৃ ৩৮১ 


মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৪১, পৃ. ৩৪৯, হাদীস: ২৪৮৫৫ 

আল-বায়হাকী, আল-আদাব, মুআস্সাসাতুল 
কুতুব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
পৃ. ২৫৬, হাদীস: ৭৭৭ 

৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১১, 
পৃ. ৩৭৫-৩৭৬, হাদীস: ৬৭৬৪ 

৭ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২১০৬, হাদীস: ২৭৫০ 


৮ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৮, 
হাদীস: ১৯৬৮ 


৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ ২৫, 
হাদীস: ৭০ 


১০ ইবনে আবদুল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস 
ওয়া আনাসুল মাজালিস, পৃ. ১১৫ 
» ইবনে আবদুল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস 
ওয়া আনাসুল মাজালিস, পৃ. ১১৫ 
১২ ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযলিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 
সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৩৩, হাদীস: ৬৫৯ 
১ ইবনে আবদুল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস 
ওয়া আনাসুল মাজালিস, পৃ. ১১৫ 
»* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৮০, 
হাদীস: ৩৫০৭ 
*ং আল-খতীবূল বগদাদী, তারীখু বগদাদ, 
লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. ল 
২০০২ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ৩৮৮, হাদীস: 


৫২৫৯ 


স্বাগতম তোমাকেও 
বাংলারমাটি*র সঙ্গীত আসরে 


পরিচালনায় 


জিয়াউদ্দিন আল আজাদ 


প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বাংলার মাটি সাংস্কৃতিক ফোরাম 


একটি জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক সং 


থা 
২ াস্াতিত 


ঢগাটি 


0 শাহমীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম 


৬ ০১৮১১ ৮০৮০৫৬ 


ডিসেম্বর”১৭ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 


ইমেইল: 0817011690081159)210811.0017, পেইজলিংক: 09.0017/1918101019%.98159 


আকীদা-বিশ্বাস 


সুন্নাত তরীকা: পদচুম্বন এমনভাবে 


সমস্যাঃ হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে 
তাদের বাড়িতে খানা খাওয়া জায়েয 
হবে কি? 


মুহিবুল্লাহ 
সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: হিন্দু বা বিধর্মীদের 


করতে হবে যেন সিজদার আকৃতি না 
হয় কেননা সিজদা একমাত্র আল্লাহর 
জন্য। সাধারণ জনগণ যেহেতু পরিপূর্ণ 
সতর্কতা অবলম্বন করে না বরং 
অনেকক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে ফেলে 
এবং সিজদার মতো পড়ে যায় তাই 


সাথে হদ্যতা, অন্তরঙ্গতা ও বন্ধৃত 
হারাম । এটি কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট 
বিধান, তাই প্রয়োজন ছাড়া তাদের 
বাড়িতে খানা খাওয়ার অবকাশ নেই 
তবে হিন্দু বা বিধর্মীদের ঘরে 
প্রয়োজনে খানা জায়েয, শর্ত হল 
তৈরিকৃত খাবার হালাল হতে হবে 
তাদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত 


তাদেরকে সতর্কতামূলক পদচুম্বন এর 


অনুমতি না দেওয়াই উত্তম । আলমগীরী 
৫/৩৬৯; এমদাদুল আহকাম ১/১৩৫ 


তাহারাত-পবিত্রতা 
সমস্যাঃ একদিন ভাত খাওয়ার সময় 
আমি টিউবওয়েলে পানি আনতে যাই 
সে সুযোগে কুকুর ভিতরে প্রবেশ করে 


খাওয়া হারাম। হিন্দু বা বিধর্মীদের 
থালা-প্লেট খাওয়ার আগে ধুয়ে নেওয়া 


আমার খাবারের থালায় মুখ দেয় 
এখন জানার বিষয় হল, ওই 


দরকার । কারণ তাতে নাপাকি থাকার 
সভাবনাই বেশি, ধোয়া ব্যতীত তাদের 
প্লেটে খাবার খাওয়া মাকরুহ 
তাতারখানিয়া ১৮/১৬৬; মাহমুদিয়া ২৭/৬৪ 
সমস্যা: সাক্ষাতের সময় মাতা-পিতার 
পদচুম্বন বৈধ হবে কি? আর সুন্নাত 


তরিকা কী? 
সানজিদ সজল 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: কদমবুছি বা পদচুম্বন 
একাধিক হাদীসে রয়েছে এবং 
সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর আমল 
থেকেও প্রমাণিত। আল্লামা শামী 
(রহ.)ও পদচুম্বন বৈধ হওয়ার মতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই সতর্কতার 
সহিত মাতা-পিতার পদচুম্বন বৈধ 
হবে। 


ডিসেম্বর'১৭ 


খাবারগ্তলো এবং পাত্রটি কি নাপাক 


কাকে বলেঃ আমাদের দেশে ব্যবহৃত 
কাপড়ের পাতলা বা মোটা মোজার 
ওপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি না? 
বিস্তরিত জানিয়ে বাধিত করবেন । 
আবদুর রহমান 
চন্দনাইশ, চ্রপ্রাম 
মোজার সংজ্ঞাঃং মোজা এমন একটি 
বন্ত যা চামড়া বা চামড়ার মত বন্ত 
দ্বারা তৈরি এবং পায়ের মাঝে টাখনুর 
ওপর পর্যন্ত ঘিরে রাখে । মোজার ওপর 
মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে 
কেরাম কিছু শর্তারোপ করেছেন, 
যেমন_ ১. মোজাটা চামড়া বা চামড়া 
জাতীয় এমন বন্ত দ্বারা তৈরিকৃত হতে 
হবে যা পানি চোষণ করে না; ২. 


হয়ে যাবে? যদি নাপাক হয়, তাহলে 
পাক করার পদ্ধতি কী হবে? 


নাপাক হয়ে গেছে। এখন খাবারগুলো 
ফেলে দিতে হবে । আর পাত্রটি পাক 
করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ৩বার 
ধুইতে হবে। তবে ৭বার ধোয়া ও 
একবার মাটি দ্বারা পরিষ্কার করা 


মুস্তাহাব । ইলাউস সুনান ১/২৮১; 
মাআরিফুস সুনান ১/৩২৩; আহসানুল 
ফতাওয়া ২/১০০ 


হেঁটে ৩/৪ মাইল চলা সম্ভবপর হতে 
হবে; ৩. কোনো কিছু দ্বারা বাঁধা 
ব্যতীত পায়ের সাথে মিশে থাকতে 
হবে। আমাদের দেশের প্রচলিত 
কাপড়ের পাতলা ও মোটা মোজার 
মধ্যে যেহেতু শরয়ী মোজার গুণাবলি 
একসাথে পাওয়া যায় না, তাই তার 
ওপর মাসেহ করা বৈধ হবে না। 
১ পৃ ১২৯-১৩১; ফাতাওয়া 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি (পুরষ বা মহিলা) 
যদি মাথার চুল কাটে অথবা বগলের 
লোম কাটে বা নাভির নিচের লোম 
কাটে। কাটার পর কি গোসল করতে 
হবে? 
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শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখা উচিত যে, 
ইসলামি শরীয়তে শরীরের যেসব লোম 


পর্যাপ্ত পানি না থাকে, অন্যের কাছ 


মধ্যে ছন্ব হলে তাহরিম এর হাদীস 


থেকে পানি ক্রয় করে হলেও অযু 


প্রধান্য পায়। অবশ্য নতুন ওজু করে 


কাটার বিধান রয়েছে সেসব কাটার পর 


করতে হবে । রুকু সিজদা করে কেবলা 


মসজিদে প্রবেশ করে যদি ফজরের 


গোসল বা অযু করা জরুরি নয়। ওসব 


ঠিক রেখে পরিপূর্ণ নামায পড়তে 
পারলে নামায আদায় হয়ে যাবে । পরে 


দুইরাকাত সুন্নাত পড়ে তবে 
তাহিয়্যাতুল অধু ও তাহিয়াতুল 


তবে লোমগুলো কাটার পরও ওই অযু 


আর আদায় করতে হবে না। আর যদি 


বহাল থাকবে । কেননা এগুলো কাটার 
পরও অযুভঙ্গ হয় না। আল-আসবা পৃ. 
৩৩ 


সালাত-নামায 
সমস্যা: আমি প্রায় উট্টগ্রাম থেকে বাস 
যোগে টেকনাফে গিয়ে থাকি । সরাসরি 
বাস হওয়ার কারণে পথে কোথাও বাস 
থামে না। শুধুমাত্র একবার হোটেল 
বিরতি দিয়ে থাকে । পথে ওয়াক্ত হয়ে 
গেলে হোটেল বিরতির সময় আমি 
নামায পড়ে নেই। কিন্তু কোনো 
কোনো সময় এমন হয় যে, হোটেল 
বিরতির আগে বা পরে আছর ও 
মাগরিবের সময় শুরু হয়ে শেষ হয়ে 
যায়। ড্রাইভারকে বললেও গাড়ি থামায় 
না। এ অবস্থায় আমার অযু ও 


কেবলা ঠিক রাখা না যায় বা রুকু 
সিজদা করা সম্ভব না হয়, তাহলে 
সিটে বসে ইশারা করে নামায পড়তে 
হবে। তবে পরবর্তীতে এ নামায 
পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। 
মাআরিফুস সুনান ৩/৩৯৪-৩৯৫; আহসানুল 
ফতাওয়া ৪/৮৮-৮৯; কাসেমিয়া /৭৬৫ 
সমস্যাঃ আমাদের এলাকার অধিকাহ 
লোক ফজরের আযানের পর 
তাহিয়াতুল অযু এবং তাহিয়াতুল 
মসজিদ আদায় করে থাকে । তারা 
দলিল হিসেবে বলে যে হাদীসে আছে, 
৫ ৩5428620550 (1455 
44288 
এখন আমার প্রশ্ন হল, ফজরের 
আযানের পর সুন্নাতের পূর্বে কোনো 


নামাযের হুকুম কী হবে জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


সিদদীকুল্লাহ 

হালিশহর, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: ইসলামে নামাযের 
প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বাস 


হবে। প্রয়োজনে ড্রাইভারকে বাধ্য 
করতে হবে। অথবা নামাযের সময়ের 


নফল নামায পড়া যাবে কি? এবং 


মসজিদ উভয়ের সুন্নত আদায় হয়ে 
যায়। সহীহ আল-বুখারী ১/৮২; আলমগীরী 
5/6১ 

সমস্যা: আমাদের মহল্লায় অনেক দিন 
ধরে একটি প্রথা চলে আসছে যে, 
তারা তারাবীহের নামাযে প্রতি চার 
রাকাত পর পর মুনাজাত উচ্চৈঃস্বরে 
নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়ার প্রতি অত্যন্ত 
গুরুতু দিয়ে আসছিল। 
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গত বছর আমরা এই দীর্ঘদিনের প্রথা 
বাদ দিয়ে দেই এবং শুধুমাত্র চার 


তিনটি মাকরুহ ওয়াক্ত ব্যতীত আরো 


রাকাতের পর অল্পক্ষণ বসা এবং 


মকরুহ ওয়াক্ত আছে কি না? যদি 
থাকে দলিলসহকারে শরীয়ত অনুযায়ী 
সঠিক সিদ্ধান্ত দিলে চিরকৃতজ্ঞ হবো । 


মাযহাব মতে সুবেহ সাদেকের পর সূর্ঘ 


তারাবির শেষে মুনাজাতের ব্যবস্থা করি 
এখন আমার জানার বিষয় হল প্রতি 
চার রাকাত পর তারাবির নামাযে কোন 


আমলটা উত্তম? 
মুহাম্মদ রফিক 
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: তারাবীর নামাষে প্রতি 


উদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের দু রাকাত 


প্রতি লক্ষ রেখে বাসে উঠতে হবে। 
প্রয়োজনে সরাসরি বাসে না উঠে 
বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে লোকাল বাসে 


চার রাকাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম 


সুনত ব্যতীত অন্য কোনো নফল 
নামায পড়া মাকরুহ । সুতরাং ফজরের 


নেওয়ার জন্য যে বিরতি দেয়া হয় তার 
মধ্যে কোন নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করে 


আযানের পর তাহিয়াতুল মসজিদ বা 


উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া ও মুনাজাত 


করে ভেঙে ভেঙে আপনি টেকনাফ 
যাবেন যাতে সময় মত আপনি নামায 


তাহিয়াতুল অযু ইত্যাদি পড়া মাকরুহ 


করা কুরআন, হাদীস ও বিশ্বস্ত ফিকাহ 


হবে। তার থেকে বিরত থাকা একান্ত 


পড়তে পারেন । কোনো অবস্থায় নামায 
কাযা করা যাবে না। আর যদি বিকল্প 


ফতওয়ার কিতাবাদিতে উল্লেখ নেই। 


জরুরি। হাদীস শরীফ ও বিশ্বস্ত 
ফিকাহ ফতওয়ার কিতাবাদি থেকে 


কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসম্ভব বা 


এটাই বোঝা যায়। প্রশ্নে যে হাদীস 


সুতরাং তারাবির নামাযের প্রতি ৪ 
রাকআতের পর অন্য কোন যিকর 
তাসবীহ দোয়া ইত্যাদি না পড়ে শুধু 


কষ্টকর হয়, তাহলে বাস থামাতে না 
পারলে কেবলা ঠিক রেখে রুকু সিজদা 


উল্লেখ করা হয়েছে সে হাদীস মাকরুহ 
ওয়াক্তসমূৃহ এবং ফজরের সময় 


নির্দিষ্টভাবে একটা দোয়া পাঠ করা 
এবং তাকে জরুরি মনে করা বিদআত 


করে বাসেই নামায পড়ে নিতে হবে 
যদি নিজের কাছে অযু করার জন্য 


উসেম্বর'১৭ 


ব্যতীত অন্য সময়ের জন্য প্রযোজ্য 
হবে। কেননা ইবাহত ও তাহরীমের 


বা শরীয়তবহির্ভুত কাজ। যার কোন 
প্রমাণ সাহাবায়ে কেরাম এবং 


॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


ফা। তা।ও।য়া 


খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগে ছিল 
না। বর্তমান প্রচলিত উক্ত দোয়াটি 
বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থাদিতে কোথাও 
উল্লেখ নেই। বরং ইসলামী শরীয়ত 


সাহেব তৃতীয় রাকাআতের জন্য 


তাহলে কেন? আর কী পরিমাণে 


দাড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় মাসবুক 
ব্যক্তি তাশাহুদ পুরা পড়বে, না 


মতে তারাবীহের নামাযের চার 
রাকআতের পর বিরতির মধ্যে যে 
কোন ঘিক্র তাসবীহ, দরুদ ইত্যাদি 
পাঠ করার এখতিয়ার থাকায় আসল 
সুমত যা সমস্ত বিশ্বস্ত কিতাবাদিতে 
উল্লেখ রয়েছে। নিজ পক্ষ থেকে কোন 
দোয়া ও যিক্রকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া 
মনগড়া ও শরীয়ত বহির্ভত কাজ যা 
বর্জন করা দরকার । সূরা আল-হাশার 
আয়াত: ৭; মিশকাত শরীফ ১/২৭; ফতহুল 
কদীর ১/৩৩৪ 
সমস্যা: কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে 
ভুল করছে বা ওয়াজিব ছুটে গেছে 
এবং সিজদায়ে সাহু করেছে । অত:পর 
আবার ভুল করেছে অর্থাৎ তাশাহুদের 
জায়গায় ফাতিহা পড়েছে, তাহলে 
আবার সিজদায়ে সাহু করতে হবে কি? 
না তার নামায পুনরায় পড়তে হবে। 
জানালে খুব খুশি হবো । 

মুহিবুর রহমান 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 
যদি নামাযের মধ্যে এমন ভুল হয় যার 
দ্বারা নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে যায় 
বা নামাযের কোন ফরজ বা রোকন 
আদায় করতে তিন তাছবিহ পরিমাণ 
বিলম্ব হয় সে ধরনের ভুলের কারণে 
নামাযে সিজদা সাহু করতে হবে । এবং 
এই ধরনের ভুল সিজদায়ে সাহুর আগে 
হোক বা পরে হোক উভয় প্রকার 
ভুলের জন্য একবারই সিজদায়ে সাহু 
করতে হবে। সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নে 
না এবং নামাযও পুনরায় পড়তে হবে 
না। মিশকাত শরীফ ১/৯২; শামী ২/৪০ 


সমস্যা: ৪ রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে 
প্রথম বৈঠকে ইমাম সাহেব তাশাহুদ 
সাথে জামাতে শরীক হল। ওই ব্যক্তি 
তাশাহুদ শেষ করার আগে ইমাম 


ডিসেম্বর”১৭ 


জন্য দীড়িয়ে যাবে? 
তারেকুল ইসলাম 
শরয়ী সমাধান: ৪ রাকাআত বিশিষ্ট 


খোরপোশ দিতে হবে? 


শরয়ী সমাধান: তালাকপ্রাপ্তা মহিলা 
যতদিন ইদ্দত পালনরত অবস্থায় 
থাকে, তার খোরপোশের দায়িত 
স্বামীর ওপর থাকবে । কারণ ইদ্দত 


নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া 
ওয়াজিব । তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় 
মাসবুক ব্যক্তি তাশাহুদ পড়ে তৃতীয় 
রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। আর যদি 
তাশাহুদ শেষ না করেও দাঁড়িয়ে যায়, 
তখনও নামায আদায় হয়ে যাবে। 
তবে তা মাকরুহ হবে । রদ্দুল মুহতার 


১/৪৯৬; কাষধীখান _ ১/৯৬, হাশিয়াতৃত 
তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ৩০৯ 


জানাযা-দাফন 
সমস্যাঃং আত্মহত্যাকারীর জানাযার 
নামাযের বিধান কী? আত্মহত্যাকারীর 
জন্য সওয়াব পৌছানো এবং 
মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয হবে 


কি? বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ 
করবেন। 
সাইফুল ইসলাম 
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান 


শরয়ী সমাধান: আত্মহত্যা কবিরা 
গোনাহ ও নিকৃষ্ট কাজ। তবে 
আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায 
পড়াও ফরযে কেফায়াহ। কিন্তু অন্যরা 
যেন এই পাপকাজ না করে সেজন্য 
ধর্মীয় মুরববীদের আত্মহত্যাকারীর 
জানাযায় অংশগ্রহণ না করাই উত্তম 
আত্মহত্যাকারীর জন্য সওয়াব 


শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
পরিপূর্ণ বিচ্ছিন হয় না। তাই ইদ্দত 
অবস্থায় স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা যায় 
না। এজন্য তার খোরপোশের দায়িত 
স্বামীকেই নিতে হবে। খোরপোশের 
পরিমাণ হবে তালাকের পূর্বে 
সাধারণভাবে স্ত্রীর জন্য যে পরিমাণে ও 
যে মানের খোরপোশের ব্যবস্থা করা 
হত, অনুরূপ ইদ্দতের সময়েও ব্যবস্থা 
করতে হবে । এক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক 
অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তার 
সাধ্যের বাইরে চাপ দেওয়া যাবে না 
আলমগীরী ১/৫৫৭; খানিয়া ১/88০; 
কাসেমিয়া ১৬/৬২৭ 
সমস্যা: যুবতী মেয়ে আর মা বিছানায় 
শুয়ে ছিল। এমতাবস্থায় পিতা 
কামোত্তেজনার সাথে বিছানায় উঠল 
এবং যুবতী মেয়ের ওপর হাত পড়ল 
এতেই কি স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে 


দ্বারা উষ্ণতা অনুভব হয় চাই তা 
ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছায়, তার 


পৌছানো ও মাগফিরাতের দোয়া করা 
জায়েয আছে। সূরা আন-নিসা: ২৯ 


খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৭; আহসানুল 
ফাতাওয়া ৪/২০৬ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যতদিন 
ইদ্দত পালন করে, ততদিনের 
খোরপোশের দায়িতু কি তালাকদাতা 
স্বামীর ওপর বর্তাবে? যদি বর্তায়, 


ওপর তার স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে 
যাবে। তারা আর কখনো স্বামী-্ত্রী 
হিসেবে ঘর-সংসার করতে পারবে না 
সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় পিতা 
সহিত ছোয়ার দ্বারা যদি তার বা 
মেয়ের শরীরে উষ্ণতা অনুভব হয়ে 
থাকে তাহলে পিতার জন্য তার স্ত্রী 
চিরতরে হারাম হয়ে গেছে । ফেকাহের 


_॥ আত্তর্তহীদ ৩০ 


ফা।তা।ও।য়া 


পরিভাষায় এটাকে হুরমতে মুছাহারাত 
বলে । হুরমতে মুছাহারাত হওয়ার জন্য 
কতিপয় শর্ত আছে। ১. ছৌয়ার সময় 
এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা বা আবরণ 
না থাকা যা শরীরের উষ্ণতা অনুভবে 
বাধা সৃষ্টি করে। ২. ছোঁয়াটা 
কামোত্তেজনার সহিত হওয়া । ৩. মেয়ে 


লেনদেনে ভাই অমুক মালটা দেন 
টাইপের আদেশসূচক বাক্য বলা হয়। 


সেন্ট ইত্যাদি খাওয়া ও ব্যবহার করা 
বৈধ । তবে সর্ববস্থায় বেঁচে থাকা ও 


যুবতী হওয়া, বর্তমান যুগে সাত-নয় 
বছর বয়সী হলেই যথেষ্ট । মাজমাউল 
আনহুর ১/১৬৪; বেনায়া ৫/২৬-২৭; 
কিফায়াতুল মুফতি ৫/১৮৬ 


মুআমালা-লেনদেন 

সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় নতুন এক 
প্রকারের ব্যবসা চালু হয়েছে। নতুন 
ব্যবসাটির ধরনটা ঠিক এমন যে, ৩০০ 
টাকা মূল্যে শর্তসম্বলিত অ৪ সাইজের 
ফরম বিক্রি করা হচ্ছে এবং উক্ত 
খণবাবত ১০০০/২০০০ টাকা এক 
মাসের জন্য এই শর্তে দিচ্ছে যে, মাস 
শেষে উক্ত টাকা পরিশোধ করে দেবে । 
এখন আমার জানার বিষয় হল, 
ফরমের মূল্য বাবত যে ৩০০ টাকা 
নেওয়া হয়েছে তা সুদ হবে কি না? 


চকরিয়া, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে খণ দেওয়ার যে 
পদ্ধতি লিখা হয়েছে সে পদ্ধতিতে খণ 
গ্রহণের সময় ফরম বিক্রি বাবত যে 
৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে ওই ৩০০ 
টাকা আসল খণের অতিরিক্ত মুনাফা 
হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং তা 
পরিষ্কার সুদ এবং তা সুদ হওয়ার 
মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা 
ইসলামি শরীয়তের মধ্যে খণ দিয়ে যা 
মুনাফা ভোগ করা হয় তা পরিষ্কার সুদ 
হিসেবে গণ্য হয়। তই ফরম বিক্রির 
মাধ্যমে যে খণ দেওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ 
করা হয়েছে, তা পরিষ্কার হারাম ও 


নাজায়েয । তাতারখানিয়া ৯/৩৮৮: রদ্ুল 
মুহতার ৫/২৯১; আলমগীরী ৩/১১৭ 


সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে কি সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম। 
না? তাকমিলায়ে ফতহুল. মুলহিম ৩/৬০৮; 
রি ই আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৪৮২ 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম বিভাগায় টি 
শরয়ী সমাধান: দোকানে গিয়ে কেউ দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
যখন বলে, ভাই অমুক মালটা দেন সমস্যার শূরয়ী সমাধান জানতে 
এবং বিক্রেতা তা দিয়ে দেয়। ক্রেতাও আল-জামিয়া আল- 
মূল্য জেনে তা আদায় করে পণ্য নিয়ে পিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
নেয়, তাহলে এই লেনদেন সহীহ ও ত পারেন । এজন্য সরাসরি 
শরীয়তসম্মত। এখানে প্রথম কথাটা যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
বাহ্যত আদেশসূচক হলেও আমাদের নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন 
সমাজ ও ভাষারীতি অনুযায়ী এটা প্রশ্ন পাঠাতে পারেন আমাদের ই- 
ইজাব তথা ক্রয়ের প্রস্তাব । অতএব এ মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই পেইজেও । 


ফতহুল কদীর ৫/৪৫৮ 


বিবিধ 
সমস্যাঃ আঙুর ও খেজুর ব্যতীত অন্য 
কোনো বস্ত দ্বারা যে মাদক তৈরি হয় 
এবং বর্তমানে বিভিন্ন বস্ততে (যেমন 
কোমল পানীয়, সেন্ট, হোমিওপ্যাথিক 
ওষুধ ইত্যাদিতে) যে এলকোহল 
পি করা হয়, তার শরয়ী হুকুম 
$? 


আফছার কামাল 
সাবরাং টেকনাফ 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
এ হৃদয়ে বিষক্ধীলা নিতি বয়ে চলি, 

যত বাধা আসে তেড়ে দু'চরণে দলি। 
কাপে ভয়ে দুশমন, 
দেখে বিষ-রোষ-পণ! 

গড়াগড়ি খায় তারা, নয় গলাগলি, 

এ হৃদয়ে বিষজ্ধীলা নিতি বয়ে চলি! 


শরয়ী সমাধান: আঙুর আর খেজুর 
ব্যতীত অন্যান্য বন্ত দ্বারা যে 
নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়, 
সেগুলো নাপাক ও হারাম। কম বা 
বেশি হওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই 


আমি এক নওবীর মানি না যে কিছু, 
তীর-গুলি যে যা পারে ছুঁড়কনা পিছু। 
নেই মনে কোনো ভয়, 
কিবা কোনো সংশয় । 
বাধা হয়ে এলে কেউ হতে হয় বলি, 


আর বিভিন্ন বনস্ততে যে এলকোহল 
ব্যবহার করা হয়, তা যদি আষ্ুর ও 


এ হৃদয়ে বিষজ্ধীলা নিতি বয়ে চলি! 
আমি পথে বেরিয়েছি থামব না আর, 


খেজুর থেকে তৈরিকৃত হয়, তাহলে 
নিংসন্দেহে হারাম ও নাপাক হবে 
আর যদি অন্যান্য বস্ত থেকে তৈরিকৃত 


মটকাব ধরে ধরে দানবের ঘাড়। 
শোষণ বা অবিচার, 


হয়, তাহলে পাক ও হালাল হবে । যদি 


সব ধরে করি নাশ, কান ধরে মলি, 


বেশি পরিমাণের হয়, তখন অন্যান্য 
বন্ত দ্বার তৈরি এলকোহলও হারাম ও 
নাপাক হবে । গবেষণার মাধ্যমে জানা 


এ হৃদয়ে বিষজ্বালা নিতি বয়ে চলি! 
পথে কারা! পথ ছাড়ো যদি চাও বাচা, 
নয়তবা নিমেষেই শেষ হবে বাছা! 


সমস্যা: আমি কিতাবের মধ্যে পড়েছি 
যে, ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ইজাব কবুল 
মাজী তথা অতীত কালের ক্রিয়া হতে 


গেছে, বিভিন্ন বস্তুতে যে এলকোহল 


আমি বীর নেই ছাড়, 


মিশ্রণ করা হয়, তা আঙুর ও খেজুর 
থেকে তৈরি করা নয়। এজন্য 


হয়। কিন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ 
ডিসেম্বর'১৭ 


এলকোহল মিশ্রিত খাবার, ওষুধ ও 


যত করো “ধর মার'! 
লাভ নেই, ভেঙে যাবে সব দলাদলি, 
এ হৃদয়ে বিষজ্ধীলা নিতি বয়ে চলি! 


॥ আত্তান্তহীদ ৩১ 


শি।ক্ষ।ও।সা।হি।ত্য 


এক. আল-কুরআন: 

কোরআন কোনো সাধারণ বই নয়। 
তেমনি কোরআন ফিকহ বা মাসয়ালা- 
গ্রান্থও নয়। কোরআন চিন্তা করতে 
শিখায় । কোরআন হৃদয় ও আত্মাকে 
পবিত্র ও শাণিত করে। দেখুন, 
কোরআন ধারাবাহিকভাবে নামাজ, 
রোজা, হজ ও জাকাত ইত্যাদি বিধি- 
বিধানের কোনো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পেশ 
করে নি। বরং কোরআন বিভিন্ন 
উপায়ে মানবাত্মাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন 
করে আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করতে 
শিখিয়েছে । মনিবের দাসত্ব স্বীকার 


পাঠাভ্যাস নেই- তাহলে আপনি 


অনেককিছু হাতছাড়া করছেন! আপনি 
কি জানেন, নিয়মিত পাঠের রয়েছে 
বেশ কিছু উপকারী দিক | যেমন_ 


করে নিলে তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান 
পালনে আর কোনো কিছু প্রতিবন্ধক 
হতে পারবে না। এটাই কোরআনের 
মহান এক শিক্ষা । 


দুই. বই পাঠের উপকারিতা: 

সর্বশেষ কখন আপনি কোনো বই 
কিংবা সারগর্ভ কোনো প্রবন্ধ 
পড়েছিলেন? আপনার দৈনন্দিন 
পাঠাভ্যাস কি শুধু টুইটারের টুইট এবং 
ফেইসবুকের পোস্ট কেন্দ্রিক? আপনি 
যদি ওইসব অসংখ্য মানুষের একজন 
হয়ে থাকেন, যাদের নিয়মিত কোনো 


মোটকথা সময়টাকে কাজে লাগান। 
নিজের জন্য, পরিবার, দেশ ও জাতির 
জন্য কিছু রেখে যান। আপনার মৃত্যুর 
পর আপনার করে যাওয়া ভালো 


১. মানসিক উদ্দীপনা, কাজগুলোই মানুষ স্মরণ করবে এবং 
২. মানসিক চাপ লঘুকরণ, সেগুলো আপনার পরকালে কাজে 
৩. জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া, লাগবে। 
৪. শব্দভাগ্ার সম্প্রসারণ, 
৫. স্মতিশক্তির উৎকর্ষসাধন, চার. সব বই পড়া উচিত নয়: 
৬. চিন্তাশক্তির উন্নতকরণ, সবার জন্য সব বই পড়া উচিত নয়। 
৭. মনোযোগ বৃদ্ধিকরণ, বিশেষত অপরিপক লোকদের জন্য 
৮. ভালো লেখালেখির যোগ্যতা ত্রান্তদের লেখা বই পড়া মোটেই 
অজ্নঃ সমীচীন নয়। ইসলামের প্রথম দিকে 
৯. প্রশান্তি লাভ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাষি.) প্রিয় নবী 
১০. ফি বিনোদন । সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
তিন. অবসরে বই পড়ুন: নিকট কিতাবধারীদের (ইহুদি ও 
সবসময় ভালো কাজ নিয়ে ব্যস্ড খিস্টানদের) বই পড়ার অনুমিত 
থাকতে চেষ্টা করুন। অবসর থাকা চাইলে নবীজি তাঁদের নিষেধ করলেন। 
ভালো নয়। নির্ধারিত দায়িত শেষ হলে কেননা তখন তাঁরা ছিলেন 
পড়তে বসুন। ভালো বই পড়লে নওমুসলিম। অতঃপর যখন তাঁদের 
ভালো মানুষ হওয়ার প্রেরণা জাগবে । হৃদয় ও আত্মায় ঈমানের শক্ত অবস্থান 


বই পড়তে মন চাচ্ছে না তো অন্য 
কোনো ভালো কাজ করুন। নতুন 
কোনো কাজ শিখতে চেষ্টা করুন 
নতুন নতুন বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন 
করতে সচেষ্ট হোন। 


গড়ে উঠলো এবং সত্য-মিথ্যার 
মাঝখানে পার্থক্য নিরপণে যোগ্যতা 
অর্জিত হলো তখন নবীজি বলে 
দিলেন, এখন তোমরা ওদের বই 
পড়তে পারো; অসুবিধা নেই। 
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সুতরাং আমাদের নবীন, তরুণ ও 
উদীয়মানদের আপাতত শুধু 
হকপন্থীদের বইগুলো পড়া উচিত। 
ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের বই, চাই তা হোক 


একটি পুরস্কার প্রদান করবে। 
মোটামুটি এই হলো রিডিং এহেড 
সংস্থার কার্যক্রম । 


বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব 
শিশু পড়তে ভালোবাসে এবং বই 
পড়ায় প্রচুর সময় ব্যয় করে, তাদের 


আমরাও কি এভাবে নতুন কিছুর 


ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার মানসিকতা 
থেকে পাঠ করা সুখকর হবে বলে মনে 


চিন্তা করতে পারি? 
ইসলাম শিক্ষাকে যে পরিমাণ গুরুত্ব 


হয় না। পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে 
যাওয়ার পর সত্য প্রকাশ এবং ভ্রান্তি 
খপ্তনের স্বার্থে পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে 
ওদের বইও দেখা যেতে পারে। 
এখানে ভ্রান্তি শব্দটি ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহৃত । বই পড়া একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। 
বস্ডুত ওদের বই পাঠ, বক্তব্য শোনা, 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওদের 
লেখা পড়া, ওদের সঙ্গে সখ্যতা (1) 
গড়ে তুলা সবগুলোই একই 
ক্যাটাগরিতে পড়ে বলে আমি মনে 
করি। 


পাচ. বইপাঠ এবং 

একটি নতুন চিন্তা: 

পশ্চিমা দুনিয়ায় এমন বহু সংস্থা ও 
সংগঠন রয়েছে যেগুলো রকমারি 
পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে 
ছেলেমেয়েদের বই পাঠে উৎসাহিত 
করে যাচ্ছে। তেমনি একটি সংস্থা 
হলো রিডিং এহেড'। মুলত স্কুল- 
কলেজ ইত্যাদি শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের 
ছাত্রদেরকে লাইবেরি থেকে বই নিয়ে 
পড়তে উদ্বুদ্ধ করাই এর মুল টার্গেট 
তারা একজন শিক্ষার্থীকে একটি রিডিং 
ডায়েরি প্রদান করবে। শিক্ষার্থী মোট 
৬ বই নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর পড়ে 
শেষ করবে। বই যেকোনো বিষয়ের 
এবং যেকোনো সাইজের হতে পারে। 
একেকটি বই পড়ে শেষ করার পর 
ডায়েরির নির্দিষ্ট পাতায় বইয়ের নাম, 
লেখকের 
শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন ও পাঠ 
অনুভূতি লেখতে হবে । প্রীতি ২টি বই 
শেষ করার পর ওরা একটি প্রাইজ 
দিবে যেমন- কলম, নোটবুক, ব্যাগ 
ইত্যাদি। আর পুরো ৬টি বই শেষ 
করার পর ওরা শিক্ষার্থীকে একটি 
সার্টিফিকেট দেবে এবং সঙ্গে ভিন্ন 


দিয়েছে মানব ইতিহাসে অন্য কোনো 
ধর্ম ও মতবাদ সেই পরিমাণ গুরুত্ব 
দেয় নি। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ওপর ওহি নাজিলের ধারা শুরু হয় 
'পড়ো' এঁশী নির্দেশের মাধ্যমে । 
নবীজি মুসলমান শিশুদের কিছু 
শেখাবেন- এই শর্তে মুক্তিপণ ছাড়াই 
যুদ্ধবন্দীদের জীবিত ছেড়ে দিয়ে 
ছিলেন। এছাড়াও আরও বহু নজির 
রয়েছে 
কিন্ত আজ আমরা শিক্ষার প্রতি কতটুকু 
মনোযোগী? ইসলামের দেখানো পথ 
ব্যবহার করে অন্যরা তাদের নতুন 
প্রজন্ুকে শিক্ষার প্রতি আগৃহী করে 
তুলছে। বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের 
পড়াশোনার দিকে অনুপ্রাণিত করছে। 


ছয়, স্ক্রিনে চোখ কম রাখুন: 
পুরো ইউকের ফেইসবুকের বস যে 
ব্যক্তি তার বক্তব্য হলো, আমার ঘরে 
একটি ওন্ডফ্যাশনড এলার্ম ঘড়ি 
আছে। সন্তানদের বিছানায় যেতে 
মোবাইল সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
তারা বাহানা খোঁজে । বলে, আমরা 
সকালে উঠার জন্য এলার্ম দিতে হয় 


চোখ রাখা 
স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর 
আমি চাই তারা স্ক্রিনে চোখ কম রাখুক 
এবং বেশি বই পড়ুক! ইউকে 
ফেইসবুকের বস নিকোলা মেনডেলসন 
গোটা ইউকের মধ্যে টেকনোলজির 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে পাওয়ারফুল নারী । 
(সূত্র: ইভনিং স্ট্যাভার্ড, ১৩/১১/১৭) 

সাত. শিশুদের পাঠ 
মনস্ক করে তুলুন: 


পড়া, লেখা, কথাবলা ও সাধারণ 
জ্ঞান- এসবের যোগ্যতা অন্যদের চেয়ে 
বেশি থাকে। 
তো ঘরে শিশুদের কীভাবে পড়ার প্রতি 
আকৃষ্ট করে গড়ে তুলবেন এসংক্রান্ত 
কিছু পরামর্শ এখানে পেশ করা হলো: 
১. প্রথমে এটা নিশ্চিত করুন যে, 
শিশুরা আপনাকেও পড়তে দেখে। 
আপনি কী পড়ছেন সেটা মুখ্য নয়, 
কী পরিমাণ পড়ছেন সেটাই দেখার 
বিষয় । আপনি 
পড়ুন, না হয় কোনো দৈনিক বা 
মাসিক পত্রিকা অথবা ভিন্ন কিছু । 
২. শিশুদের পড়ার সঙ্গে জড়িত করুন 
সেটা হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে 
নিতান্ত আপনার বাজারখরচের 
লিস্টটি তাদের হাতে দিয়ে বলুন, 
এটি তুমি উচ্চস্বরে পড়ো অথবা 


শিশুদের উপহার দেয় তাদেরকেও 


লাইবেরিগুলো ঘুরতে যান। নতুন 
নতুন বই দেখার এবং পড়ার প্রতি 
তাদের আগ্বহী করে তুলুন । 
৫.সবসময় কোনো বই সঙ্গে রাখতে 
শিশুদের উৎসাহ দিন । দীর্ঘ ভ্রমণে 
তারা বই পড়ে সময় কাটাতে পারে 
এবং আপনিও তাই করুন। 
৬.আপনার আশপাশে কোথাও 
বইমেলা হলে অথবা কোনো প্রসিদ্ধ 
লেখক আসলে আপনার শিশুদের 
তার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিন। 
শিশুরা প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সানিধ্য 
পছন্দ করবে। ফল্শুতিতে বই 
পাঠের এ্রাতি তারা উদ্বুদ্ধ হবে । 

৭. সর্বোপরি নিজ ঘরে একটি ঘরোয়া 
লাইব্রেরি গড়ে তুলুন । 


আট. ভাষা শিখুন: 
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শি।ক্ষ।ও।সা।হি।ত্য 


একাধিক ভাষা জানতে চেষ্টা করুন। 
ভাষা আল্লাহ তায়ালার এক বড় 


যে, মানুষ যত বেশি ভাষায় পারদর্শী 
হবে তার উপকারিতা তত বৃদ্ধি পাবে। 


ছাত্রদের থেকে শিক্ষকদের বেশি 
পড়াশোনা করতে হয়। কেননা ছাত্ররা 


নেয়ামত। ভাষার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য 


সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এইসব ভাষা তার 


প্রতিনিয়ত শিক্ষক থেকে নতুন কিছু 


মহান আল্লাহর নিদর্শনাদির অন্যতম । 
মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা 
শেখার বিবিধ ফায়দা রয়েছে । একটি 


সহযোগী সাব্যস্ড় হবে । সুতরাং দ্রুত 


শুনতে ও শিখতে থাকে । এখন শিক্ষক 


ভাষা শিখতে উদ্যোগী হোন। 


যদি নিয়মিত তাঁর জ্ঞানের পরিধি 


প্রুকৃতার্থে একেকটি ভাষা আলাদা 


গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্যমতে যেসব 
মানুষ বিভিন্ন ভাষা রপ্ত করেন- তাদের 
রেইন তুলনামূলক বেশি সুস্থ ও সচল 
থাকে । এ তো মাত্র একটি ফায়দা । 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
রাহিমাহুল্লাহ তার 'আর রাসূলুল 
মুয়াল্লিম ওয়া আসালিবুহু ফিত তালিম' 
বইয়ে বহু ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা 
ও উপকারিতা বিষয়ক শায়খ সফি 
উদ্দিন হিল্লি রাহিমাহুল্লাহর চমৎকার 
একটি আরবি শ্লোক উল্লেখ করেছেন: 
4 ৮২০৫০০৯1০0১ 
০1৮ 50১-501-- 41৮0৪ 
৩৮০০ 5401 ৮৪৮ ৩1১১৩ 
০৮০1০০৮26০৮ এডি 
আরবি জানেন এমন ভাইয়েরা এটা 
পড়ে অনুপ্রাণিত না হয়ে পারবেন না। 
শ্লোকটির মোটামুটি ভাবার্থ হলো এই 


রি ২$ চির ৭ ফিল ও 
ই বদের 


টাটা তা 


নীতা নানী ০২-৯০০৩০৬১, ০১৭২৭-১১৫৯৩৪ 


একজন মানুষের ন্যায় কাজে লাগে। 
নয়. শিক্ষকতা: 


শিক্ষকতা করতে ভালোবাসুন! ছাত্রদের 
পেছনে শ্রম দিয়ে ক্লান্তি বোধ করলেও 
দিনশেষে হৃদয়ে ভিন্নরকম প্রশান্তি 
অনুভব করবেন। অফিসে বসে 
সারাদিন নির্দিষ্ট কিছু সহকর্মীর মুখ 
দেখে দেখে আর কম্পিউটারের স্ক্রিন 
দেখে দেখে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক । 
কিন্তু শিক্ষকতা মানেই নতুন কিছু শিখা 
এবং নতুন কিছু শিখানো । কিছু 
মানুষের জীবন পরিবর্তনে, জীবনের 
সার্বিক উন্নতি ও অগ্বগতির ক্ষেত্রে 
একজন শিক্ষক হিসেবে আপনিও 
অসামান্য ভূমিকা রাখছেন এমন 
অনুভূতির স্বাদ ও শান্তি এককথায় 
তুলনাহীন। একজন আদর্শ শিক্ষক 
একটি আদর্শ সমাজ গড়ার কারিগর । 


দশ. শিক্ষকদের বেশি পড়তে হয়: 


উম ছার সর্ব নাত 
নু দু 


নবায়ন না করেন এবং তথ্যজ্ঞানের 
আপডেট না করে থাকেন তবে ছাত্ররা 
নতুন কিছু শুনতে ও জানতে পাবে না। 
ফলে বাধ্য হয়েই শিক্ষক একই কথা, 
একই তথ্য এবং একইরকম উপস্থাপনা 
বারবার পেশ করবেন। এতে করে 
ছাত্ররা ওই শিক্ষকের প্রতি, মানে তাঁর 
ক্লাসের প্রতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ 
হারাতে বসবে । 

এজন্য বলা হয়, ভালো ছাত্রদের 
কারণে একজন ভালো মানের সফল 
শিক্ষক গড়ে উঠেন। ইমাম তিরমিযি 
রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তাঁর শায়খ ইমাম 
বোখারি রাহিমাহুল্লাহর উক্তি; 'তুমি 
আমার থেকে যে পরিমাণ উপকৃত 
হয়েছ, আমি তোমার থেকে এরচেয়ে 
অধিক উপকার লাভ করেছি- এ 
বক্তব্যের একটি দৃষ্টাত্ত। এজাতীয় 
দৃষ্টান্ত ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এচুর 
পাওয়া যায়। 


ও দেশ বরেন্য ওলামায়েকেরাম। 
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ঠিক কখন থেকে আরবি কবিতার সূচনা হয়েছে এবং 


সূত্রপাত ঘটেছে, এর শুরুর ইতিহাস কী, তা এঁতিহাসিক, 
ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক-গবেষকদের কাছে আজও অজানা । 
পঞ্চম শতাব্দীকেই আরবি কবিতার সুচনাকাল বলে মনে 
করেন এঁতিহাসিকেরা । কারণ এ শতাব্দীর পূর্বের কোনো 
আরবি কবিতার নির্দশন তারা পাননি । 

আরবি ভাষার ইতিহাসবিদ ও সমালোচকেরা মনে করেন, 
আরবি সাজা বা ছন্দবদ্ধ গদ্য হতে আরবি কবিতার উদ্ভব 
হয়েছিল৷ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সাজা বা ছন্দবদ্ধ 
গদ্য রাজাজ বা অন্ত্যমিলের পঞ্ুক্তিতে পরিণত হয়ে ধীরে 
ধীরে আরবি কবিতায় রূপ নেয়। 


মরুভূমিতে উট চরাত। উট চরাতে চরাতে যখন 
উটের গতি থেমে আসত, তখন উটকে দ্রুত 
চালনার জন্য চালকেরা মধুর সুরে গান ধরত। 
মরুভূমিতে উটের চলার তালে তালে চালকেরা যে 
গান গাইত, সেটা আল-হিদা নামে পরিচিত ছিল। 
আল-হিদা গান হতেই আরবি ছন্দের উতপত্তি 
ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। 
আরবদের মধ্যে কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল খুব 
বেশি । তারা কবিদের আল্লাহর রহমত ও বিশেষ 
উপহার হিসেবে মনে করত । অনেকেই আবার 
কবিকে অতিথ্রাকৃতিক শয়তানি ক্ষমতার অধিকারী 
বলে মনে করে তাকে বিশেষ ভাবে সম্মান করত। 
কোনো গোত্রে কবি জন্ুগ্রহণ করলে সেই 
গোত্রকে ভিন্নরকম সন্মান দেওয়া হতো । কারণ 
তারা মনে করত, কবিরা হলো গোত্রীয় মর্যাদার 
রক্ষা কবচ। কবিরা বিভিন্ন মজলিশে ছন্দোবদ্ধ 
কবিতা আবৃতি করে যেভাবে লোকজনকে 
| আমোদ দিত একই ভাবে যুদ্ধের ময়দানে শব্দের 


ঝংকার দিয়ে যোদ্ধাদের সাহস জোগাত । আরবরা 
কবিদের কথাকে খুব ভয় পেত। কারণ, তাদের 
' কাছে তরবারির আঘাতে তৈরি ক্ষতের চেয়ে 
মুখের কথা দিয়ে তৈরি ক্ষত বেশি বেদনাদায়ক ছিল। 
আরবি ভাষায় সর্বপ্রথম কে কবিতা রচনা করেছিলেন, তার 
সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আরবি সাহিত্যের 
ভান্ডারে জাহেলি যুগের যে বিশাল কাব্যসম্ভার সংরক্ষিত 
আছে, সেগ্তলো উন্নত ও মার্জিত। কবিতা শুরুর দিকের 
কোনো ছাপ তাতে নেই। ফলে সেগুলো প্রথম কবিতা 
হওয়ার সুযোগ কম। এই কবিতাগুলো বেশিরভাগই রচিত 
হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দীতে । এর পূর্বের আরবদের 
কবিতাসংখ্যা খুব কম। 

অনেক এতিহাসিক মনে করেন ইমরুল কায়েসই আরবি 


জাহেলি যুগ বা প্রাক আরব কবিতা ছিল বেদুইন-জীবনের 


ভাষায় প্রথম কবি। অনেকে অবশ্য এই মতের বিরোধিতা 


সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি । সকালের মৃদু হাওয়ার মতো 
বেদুইনেরা ভেসে বেড়াত মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে। কবি তাব্বাত শারার কয়েকটি লাইনে তার চিত্র ফুটে 


আসুক যত বিপদ ঝঞ্চা অভিযোগ নেই তার, 

বাসনার ঝোলাগুলো পূর্ণ করতেই হবে 

সঙ্গীহীন জীবনমরুর এক প্রান্তে কাটে সকালে 
সন্ধ্যায় চলে যায় অন্য কোথাও 

বায়ুর গতির চেয়ে গতি বেশ তার 

ছুটে চলে নিজের গন্তব্যে... । 

মরুবাসী, যাযাবর, বেদুইনদের মনে আনন্দের ভাব তৈরি 
হলে বা কোনো উতসবের সুচনা ঘটলে তারা মনের সুখে 
এসব ছন্দবদ্ধ বাক্য আবৃত্তি করত। বেদুইনরা বিভিন্ন 


করেছেন। অনেকে প্রথম দিকের কবি হিসেবে ইমরুল 
কায়েস, জুহায়ের ইবনে আবি সুলমা ও আনতারার নাম 
উল্লেখ করেছেন। 

প্রাক আরব বা জাহেলি যুগের আরবি কবিতা ছিল মূলত 
গীতিকবিতা বা লিরিক ধরনের, আরবিতে যাকে বলে 
শিরুল গিনাই। সে যুগের কবিরা বীরতৃগাথা, গর্ব, প্রশংসা, 
ব্যঙ্গ, প্রেম-প্রকৃতির_ বর্ণনা, ক্ষমা প্রার্থনা, তিরস্কার, 
শোকগাথা প্রভৃতি বীণা নামের বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলে 
গাইতেন। এই কবিতাগুলো জাহেলি যুগে গীতিকাব্য 
হিসেবে পরিচিত ছিল। আরবি গীতিকাব্যের সাথে যেসব 
বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে মিজহার, দাফ, 
সনজ, বারবাত ইত্যাদি । 


ডিসেম্বর'১৭ ______'ু। আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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প্রাটান এই আরবি গীতিকাব্যগুলো দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত 


ভুলে গিয়েছিল তার কোলের শিশুর কথা 


ছিল। প্রথমত, কিতআ বা খপ্তকবিতা এবং দ্বিতীয়ত, 
কাসিদা বা দীর্ঘকবিতা। 

কিতআ বা খপ্তকবিতায় কবিগণ একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে 
ধারণ করে নাতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করতেন। এ ধরনের 
কবিতার বয়াত বা পঙুক্তি কখনোই ২৫ পউ্ক্তির বেশি হতো 
না। নিজের অথবা নিজ গোত্রের বীরত্ব, বদান্যতা, 
আতিথেয়তা, রঃ ব্যক্তির শৌর্ষ-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির 
বর্ণনা, কারও বিরুদ্ধে কুতসা করা ইত্যাদি বিষয়ের নির্দিষ্ট 
কোনো একটিকে উপজীব্য করে এ সকল কিতআ বা 
খণ্তকবিতা রচনা করা হতো । 

কাসিদা বা দীর্ঘকবিতাগুলো ছিল বেশ দীর্ঘ। এই ধরনের 
কবিতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের ছন্দ 
সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হতো। কবির নিজস্ব ভাবধারা, 
ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য এ জাতীয় কবিতায় অত্যন্ত সহজভাবে 
উপস্থাপন করা হতো । এই সকল দীর্ঘ কবিতায় সাধারণত 
২৫ থেকে ১০০ পর্যন্ত বায়াত বা শ্লোক থাকে । ২৫টির কম 
হলে সেটাকে বলা হতো কিতআ বা খণ্ডকবিতা। 

জাহেলি বা প্রাক আরব যুগে আরবদের মধ্যে কবিতার 
প্রতিযোগিতা নিয়ে বাহাস হতো । বিভিন্ন সভা-সমাবেশ 
অনুষ্ঠানে কবিরা তাদের কবিতা নিয়ে একত্র হতেন। 
সেখানে বিচারকেরা থাকতেন । তীরা শ্রেষ্ঠ কবিতা বাছাই 
রা কাজটা করতেন । এই ধরনের কবিতা-প্রতিযোগিতার 
সেরা জায়গা ছিল উকাজের মেলা । উকাজের 
মলাডেই সবচেয়ে বড় সাহিত্যসন্মেলন ঘটত ।, সেই 
সাহিত্যসভায় কবিতা-প্রতিযোগিতায় যার কবিতা শ্রেষ্ঠ বলে 
বিবেচিত হতো, তার কবিতাগুলোকে বহুলপ্রচারের জন্য 
কাবাঘরের গিলাফের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো । উকাজ 
মেলার এই _সাহিত্যসভায় কবিতা-প্রতিযোগিতায় মূল 
বিচারকের ভূমিকায় থাকতেন কবি নাবিগা জুবিয়ানি। কথিত 
আছে, উকাজ মেলার কাব্যপ্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ 
কবিতাগুলোকে দামি মিসরীয় কাপড়ে সোনালি অক্ষরে লিখে 
কাবাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এই কবিতাগুলোকে তাই 
মুয়াল্লাকাত বা ঝুলন্ত কবিতা বলা হতো । এ মুয়াল্লাকাত বা 
ঝুলন্ত কবিতার মধ্যে কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা, 
জুহায়ের ইবনে আবু সুলমা, আনতারা ইবনে শাদ্দাদসহ 
আরও বিখ্যাত কবিদের কবিতা ছিল। 

জাহেলি যুগের এসব কবিতায় খুব সাবলীলভাবেই 
নারীপ্রেম, নগ্নতা, 25 আত্ম-অহংবোধ, গোত্রত্রীতি 


কোলের শিশু কেদে উঠলে আধেক বুক তার পেতে দিত 
শিশুর কাছে 

বাকিটা থাকত আমার নিচে থরহরি কম্পমান। 

আরেক বীর কবি আন্তারা ইবনে শাদ্দাদ নিজের বীরতেের 
কথা বলেছেন এভাবে, 

তুমি যদি আমার থেকে 

জেনে রাখো, বর্ম পরা যোদ্ধাদের হত্যা করতে আমার চেয়ে 
দক্ষ তুমি আর কাউকেই পাবে না। 

আমার বিষয়ে যা জেনেছ বলে যাও 

আমাকে যখন কেউ না ঘাটায় তখন আমি সুবোধ বালক 
অথচ কেউ যদি আমাকে বিরক্ত করে 

তখন আমার প্রতিবাদ আলকাম ফলের মতো তিতা আর 
কাটাযুক্ত। 
৬১০ খিস্টাব্দে ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবি কবিতায় 
বেশ ভালো একটা ধাক্কা টের পাওয়া গেল। বিষয়-প্রকারে, 
শব্দব্যবহারে আরবি কবিতার নতুন বিপ্লবের শুরু হলো 
ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে । কবিতার নগ্নতার বিষয়টা 
সামগ্রিকভাবে কিছুটা হালকা হয়ে এল । ইসলামের প্রভাবে 
কবিতায় রাসুলের স্বস্তিকা কিংবা খোদার প্রশংসায় কবিতায় 
রচনা হলো । তাই বলে প্রেম, গাথা কিংবা বীরত্গাথা নিয়ে 
কবিতারচনা মোটেও বন্ধ ছিল না। বরং ইসলামের 
আবির্ভাবের পর আরবি কবিতায় এমন সব নতুন নতুন শব্দ 
আর পরিভাষা ব্যবহৃত হতে লাগল, যা ইতিপূর্বে আরবি 
কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। এই সময়ের কবিতায় 
কোরআনের প্রার্জল ভাষার প্রভাব ছিল খুব বেশি। এই 
সময়ের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে হাসসান বিন সাবিত, কাব 
বিন জুহায়ের, আমর ইবনে মাদি কারিবের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

৬১০ খিস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে ধরা হয় 
উমাইয়া যুগ হিসেবে । এ যুগেও আরবি কবিতার গতি থেমে 
ছিল না। অসংখ্য কবির আর্বিভাব ঘটেছিল এই সময়ে । 
তবে এই সময়ের কবিরাও তাদের পূর্বসূরিদের কবিতার 
বিষয়বস্ত থেকে দূরে সরে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে 
পারেননি । তার পরও এ সময়ের আরবি কবিতায় নাকাইদ 
বা প্যারোডি কবিতা ও খামারিয়াত বা শরাবের বর্ণনামূলক 
কবিতার মতো কিছুটা নতুন ধারার কবিতা দেখা যায়। কবি 


প্রকাশ পেয়েছে। কবি ইমরুল কায়েস তার কবিতায় 
্ & গ 

(তুমি শুনলে না। এ তো তোমার অহংকার! তুমি তো 

জানো না) 


দ্বিতীয় ওয়ালিদ, যিনি সবসময় মদের পাত্র হাতে নিয়ে 
থাকতেন, তিনি মদের প্রশংসায় লিখেছেন, 

'এক গ্রাম্য মহিলা একদিন আমাদেরকে শরাব উপহার 
দিয়েছিল 


তোমার মতো অনেক কুমারী, গর্ভবতী, দুগ্ধবতী সুন্দরীদের 
আমি 


ভোগ করেছি রাতের আধারে । 
আমার ছোয়ায় সে 


খুব ভালো ছিল 

শরাবপাত্রের মুখ ছিল ছিপি দিয়ে আঁটা 

মদপাত্র হাতে নেওয়ার পর যে সুঘাণ ছড়াচ্ছিল 

সর্দির রোগীও অনায়াসে শরাবের সেই ঘ্বাণ পেয়ে যাবে। 


ডিসেম্বর'১৭ _________'ু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


শি।ক্ষ।ও।সা।হি।ত্য 


নাকাইদ বা প্যারোডি কবিতা ছিল দুজন কবির মধ্যে 
কবিতার যুদ্ধ, একই ছন্দে একজন কবি আরেকজন কবিকে 
তীব্র কিন্ত শালীন ভাষায় গালমন্দ করে কুপোকাত করা । 


যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে, তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় আধুনিক আরবি সাহিত্যে । আরবি 
কাব্যের প্রাচীন যুগ থেকে যে গতানুগতিক ধারা চলে 


এই কবিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকজনকে বিনোদন 
দেওয়া। এই জাতীয় কবিতায় কবি জারির আর 
ফারজদাকের কবি জুটি সবচেয়ে আলোচিত । উমাইয়া 


আসছিল, তার আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায় ১৭৯৮ 
খিস্টাব্দে নেপোলিয়ানের মিসর অভিযানের ফলে। মিসর 
অভিযানের সময় নেপোলিয়ান যে সমস্ত পপ্তিত ব্যক্তিদের 


যুগের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উমর ইবনে আবি রাবিআ, 
আখতাল, ফারাজদাক ও জারির উল্লেখযোগ্য । 

৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় আব্বাসি যুগ। এই যুগকে 
মনে করা হয় আরবি কবিতার স্বর্ণযুগ । এর ব্যাপ্তিকাল ছিল 
১২৫৮ খিস্টাব্দে মোজলদের হাতে বাগদাদের পতন পর্যন্ত । 

আব্বাসি আমলে এসে আরবি কবিতার পরিবেশ ও 
মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল । বিদেশি সভ্যতা, সংস্কৃতির 
স্পর্শে কবিদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটে । আগের 
তিনটি আমলের কবিতায় বেদুইনজীবনের একঘেয়ে চিত্রকে 
কবিরা পাশ কেটে দরবারমুখী হলেন। কবিতায় আরব 
জাতীয়তা তথা বেদুইন জীবনবোধের চেয়ে আন্তর্জাতিক 
অনুভব আর বিলাসিতাই প্রাধান্য পেল। কবিতার উপস্থাপনে 
দেখা দিল নতুনতৃ । কাব্য সমালোচকেরাও কবিতার নতুন 
এই রূপকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করলেন । কবিতায় ইসলামি 
জীবনদর্শনের সাথে সাথে বন্তবাদী দর্শনেরও ঠাঁই হলো। 
জীবন ও জগত সম্পর্কে বিচিত্র ধ্যান-ধারণা কাব্যের বিষয় 
ও পরিধিকে বৈচিত্রপূর্ণ করে তুলল 
অন্ধ কবি আবুল আলা মাআরীর কবিতায় এমনটা দেখা 
যায়, 

কান্নার বিচিত্র সুর অথবা পাখির সুমধুর কলতান 

আমার বুকের শক্ত পাথরকে পারে না সরাতে 

মৃত্যুদূতের শীতল আহ্বান কিংবা হাস্যোজ্জল মানুষের 


দুটোতে কোনো তফাত নেই 

গাছের উচু ডালে যখন একজোড়া পায়রা বসে 

আনন্দের হিল্লোল তোলে কিংবা করুণ স্বরে গান গায় 
দুটোই কেন আমার কাছে এক মনে হয়? 

এই সময়ের বিখ্যাত কবিদের মধ্যে ছিলেন আবু নুওয়াস, 
আবুল আতাহিয়া, মুতানব্বি, আবুল আলা মাআরি বাশশার 
ইবনে বুরদ, আবুল আতাহিয়া প্রমুখ । 
আব্বাসি আমলের পর বাগদাদ পতন পর্যন্ত সময়টাকে 
আরবি কবিতার ইতিহাসে বলা হয় অন্ধকার যুগ। এ 


নিয়ে এসেছিলেন, তাদের প্রভাব আরবি সাহিত্যে উন্নয়নের 
গতি বইয়ে দিয়েছিল । 
সেই গতির পরিপূর্ণতা লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে । 
এই সময়টাকে আরবি সাহিত্যের আন নাহদা বা রেনেসী 
যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কবিরা আরবি কবিতায় নানা 
ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। বিষয়বন্ততে নিয়ে 
আসেন নতুন নতুন সব বিষয় । এই সময়ের কবিদের মধ্যে 
মারুফ আর-রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫) হাফিজ ইবরাহীম 
(১৮৭১-১৯৩২) মিখাইল নুআইমা ও জিবরান খালিল 
জিবরান উল্লেখযোগ্য । 

আধুনিক আরবি কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হলো এই যে, তারা প্রকৃতির বর্ননা দিতে গিয়ে নিজেদেরকে 
প্রকৃতির সাথে এব্স্র করে ফেলেছিলেন। কবিমনের এই ভাব 
নতুন এক পৃথিবীর জানালা খুলে দিয়েছিল। 

কবি মাহমুদ সামি আল বারুদি তার কবিতায় বলেছেন, 
কোথায় আমার যৌবনভরা দিনগুলো 

হারিয়ে গেল কোথায়? 

কী মনে হয় তোমার সে কি ফিরে আসবে আবার 

কত দূর চলে গেছে সে 

আমাদের এ দূরতৃ কে আর পারবে ঘোঁচাতে, বলো 

কে পারবে সমান করে দিতে এই সব একই সরল রেখায় । 
প্রকৃতির সৌন্দর্য আর আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে অদ্ভুত কবিতা 
লিখেছেন কবি খালিল জিবরান, 

আমি এক হুদয় ভোলানো শব্দ উচ্চারিত হই প্রকৃতির কণ্ঠে 
নীল তীবু থেকে খসে পড়া এক নক্ষত্র আমি সবুজ কার্পেটে 
সমতলভূমি সজ্জিত হয় আমার অপরূপ সাজে 

আমি দৃষ্টি মেলে দিই উঁচুতে শুধুই আলোর দিকে 

কখনো আমার ছায়ার দিকে তাকাই না 

এই হলো প্রজ্ঞা যা শিখতেই হবে মানুষকে । 

এসব ছাড়াও নর-নারীর যৌবনসম্পর্কিত বেদনার উচ্ছাসও 
আধুনিক আরবি কবিতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব 


সময়টাতে আরবি কবিতায়, গদ্যে কোনো ধরনের নতুন 


কবিতায় যৌবনের হা-হুতাশ থাকলেও সেগুলো ছিল 


কিছুরই নির্দশন দেখা যায় না। প্রাচীন ধারা অনুসরণ করেই 
কবিগণ শুধু ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছিলেন এ সময়ে । 
আরবি কবিতার ইতিহাসে সবচেয়ে চমকপ্রদ আর 
এঁতিহাসিক বিপ্লব শুরু হয় ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বীর 
নেপোলিয়ান বেনাপোর্টের মিসর আক্রমণের মধ্য দিয়ে । 
১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকে ধরা 
হয় আধুনিক আরবি সাহিত্যের যুগ হিসেবে । রাষ্ট্রীয় বিপ্রব 


অশ্লীলতা ও দুর্বোধ্যতার দোষ থেকে মুক্ত। 

আরবি সাহিত্যে কবিতার ক্ষেত্রই সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত। 

আইয়ামে জাহেলিয়া বা জাহেলি যুগ থেকে শুরু করে 

একবিংশ শতাব্দীর সর্বকনিষ্ঠ কবিদের কাব্যধারার 

পর্যালোচনায় এই কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে । এর 

মূলে কাজ করছে আধুনিক আরবি কবিদের আন্তরিকতা ও 
] 
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০ 


স০০০:০০৭ লিল 


বাজেট ঘাটতি মোকাবেলায় লড়াই 


প্রায় ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে পারে। 
অর্ধেকেরও নিচে নেমে যাওয়ার 
পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তায় ব্যয় 
বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় 
কাটিয়ে উঠতেই সৌদি আরব এ 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিনিয়োগ বাতিল, 
বন্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি 
তেলবিহীন উৎস থেকে রাজস্ব আদায় 


সৌদি আরব এখন বিপুল পরিমাণ 


করছে। অর্থনৈতিক এ বিপদ থেকে 
বাচতে দেশটি এখন খণের পরিমাণ 


বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে । এ উদ্দেশে 
২০১৬ সালে দেশটি খণের পরিমাণ 
বর্তমান জিডিপির ৬.৭ শতাংশ থেকে 
বৃদ্ধি করে ১৭.৩ শতাংশ নিয়ে যাবে। 
পর্যায়ক্রমে এ খণের পরিমাণ আগামী 
পাঁচ বছরে জিডিপির ৫০ শতাংশে 
জানিয়েছেন । সেক্ষেত্রে দেশটির খণের 
পরিমাণ দীড়াবে ৩৭ হাজার কোটি 
ডলার । দেশের ভেতর থেকে খণ নিয়ে 
বাজেট ঘাটতি সামাল দিতে দেশটি 
ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ বন্ড ছাড়াও শুরু 
করেছে। ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতি 


জালানি মন্ত্রণালয়ের সৌদি ভাইস 
মিনিস্টার প্রিস আবদুল আজিজ বিন 
সালমান জানিয়েছেন আগাম বছরও 
জীালানি খাতে বিনিয়োগ আট শতাংশ 
কাটছাট করা হবে। আশির দশকের 
পর এই প্রথম দেশটি পর পর দুই 
বছর জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাতিল 


ছেড়ে খণ গ্রহণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত 
জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদা 
তহবিলও । 

এ প্রসঙ্গে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল 
“তেল বিক্রির আয় কমলেও সৌদি 
আরবের আর্থিক অবস্থা বরাবরের 
মতো ভালই থাকবে । সৌদি আরবের 
রয়েছে চমৎকার সব অবকাঠামো, 


করেছে। এর ফলে ভবিষ্যতে তেল 


সৌদি বাদশার নির্দেশে দেশে 
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ইকোনমিক অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট 


মাইনাসে নিয়ে গেছে। সংস্থাটির 


কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে । এর ফলে 
দেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমন্বয় 
সাধন ও গতি সঞ্চার হয়েছে। নতুন 
কাউন্সিলের সুবাদে দেশ সামনের দিকে 
এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। 

সৌদি কর্মকর্তারা বলছেন, “সৌদি 
আরব এখন আর সঙ্কটে নেই । আমরা 
খণ নিচ্ছি, আমাদের বিপুল পরিমাণ 
রিজার্ভ রয়েছে। তেলের ওপর নির্ভরতা 
কমিয়ে বিকল্প উৎস থেকে রাজস্ব 
আদায় বাড়াতে আমরা রাজস্ব আয় 
বাড়াতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 
এসব কর্মসূচি এখন ফল দিতে শুরু 
করেছে।' 

সমালোচকরা অবশ্য বলছেন, এমন 
পরিকল্পনা দেশটির অর্থনৈতিক 
দৈন্যদশার চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে। 


রাজপরিবারের রাজনীতিতেও দমকা 
হওয়া বইছে । বিটিশ দেনিক 
ইন্ডিপেন্ডেট পত্রিকায়ও স্থান পেয়েছে 
সৌদি রাজপরিবারের ভেতরে জমাট 
বাধা ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা । 


সরকারের ভলাষকে 
অর্থনীতির এমন ধসের কারণ হিসেবে 
দেখছেন তারা । দেশটির অর্থনৈতিক 
অবস্থা ক্রমশ এতটাই অবনতির দিকে 
যাচ্ছিল যে, ক্রমশ বহির্দেশীয় সম্পদ 
বিক্রি করতে হচ্ছে সৌদি ধনকুবের । 
দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও তিন 
বছরের মধ্যে সর্বনিয় অবস্থায় নেমে 
এসেছে । গত বছর যেখানে দেশটির 
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৭৩ 
হাজার ৭০০ কোটি ডলার, বর্তমানে 
তা নেমে এসেছে ৬৪ হাজার ৭০০ 
কোটি ডলারে । 
আন্তর্জাতিক মান সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড আ্যান্ড 
পুওরস'ও দেশ হিসেবে সৌদি আরবের 
মান অবনমন করেছে। সংস্থাটি সৌদি 
আরবের রেটিং মান এ প্লাস থেকে এ 


পর্যবেক্ষণে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। 


আশঙ্কা সৌদি আরবের বাজেট ঘাটতি 


তারা বলছেন, সৌদি আরবে কর্মরত 


২০১৫ সালে জিডিপির ১৬ শতাহ 


ংলাদেশীদের মটিভেশন করে বিকল্প 


ছাড়িয়ে যাবে, যা ২০১৪ সালে ছিল 


শ্রমবাজারে তাদের স্থানান্তরের উদ্যোগ 


মাত্র এক দশমিক ৪ শতাংশ । তেলের 
ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা এবং 


নিতে হবে। আর দেশেও প্রস্তুতি 
রাখতে হবে, যারা ফিরে আসবে 


অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি দেশটির আর্থিক 
অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবে, 


তাদের দক্ষ করে বিকল্প শ্রম বাজারে 
। 


অপর রেটিং কোম্পানি মুডিস তাদের 


কারণ সৌদি অর্থনীতির বিপর্যয়কর 


রেটিং এখনও পরিবর্তন করেনি । 


অবস্থার খবর সৌদিবাসীর জন্য যতটা 


মুদছ্িস রেটিং হচ্ছে এ তিন। এর অর্থ 
হচ্ছে আর্থিক নীতি দুর্বল, কিন্তু এখনও 
অর্থনীতি শক্তিশালী । 


না আতঙ্কের তার চেয়ে বেশি আতঙ্কের 
সে দেশে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের । 


যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার 


আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশটির 


(সিআইএ) তথ্য অনুযায়ী, সৌদি 


রাজপরিবারের রাজনীতিতেও দমকা 


আরবে বর্তমানে ৬০ লাখেরও বেশি 


হওয়া বইছে। ব্রিটিশ দৈনিক 


বিদেশী শ্রমিক কর্মরত। এর মধ্যে 


ইন্ডিপোন্ডেট পত্রিকায়ও স্থান পেয়েছে 
সৌদি রাজপরিবারের ভেতরে জমাট 
বাধা  ক্ষোভ- 
বিক্ষোভের কথা । 


ংলাদেশি-ই রয়েছে প্রায় ২৬ লাখ 
১৫ হাজারেরও অধিক। যার সঙ্গে 
জড়িত ২ কোটিরও বেশি আত্মীয় 
স্বজন। ৬ বছর একটানা ভিসা বন্ধ না 


সৌদি আরবের 


থাকলে বর্তমান সৌদি আরবে প্রবাসী 


অর্থনৈতিক 


ংলাদেশির সংখ্যা অর্ধকোটি ছাড়িয়ে 


বিপর্যয়ের কারণে 
আতঙ্ক হয়ে 
পড়েছিলেন 


যেত। বর্তমান বিশ্বে সৌদি আরবই 
হচ্ছে বাংলাদেশের জনশক্তি সবচেয়ে 
বড় বাজার। একক দেশ হিসেবে এ 


দেশটিতে কর্মরত 

৬০ লাখেরও বেশি 
বিদেশী শ্রমিক। 

এর মধ্যে ২৬ লাখেরও বেশি 
বাংলাদেশি । বিপর্যয় কাটিয়ে সৌদি 


দেশটি থেকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে 
বেশি রেমিট্যাস আয় হয়। সর্বশেষ 
গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে 
বাংলাদেশের রেমিট্যাস আয়ের 
পরিমাণ ছিল এক হাজার ৫৩০ কোটি 


অর্থনীতিকে স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে 


ডলারের বেশি। এর মধ্যে সৌদি 


আনার নানামুখী উদ্যোগে স্বস্তি ফিরে 


আরব থেকেই এসেছে ৩৩৪ কোটি 


আসছে এ বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর 
মাঝে । এ প্রবাসীদের মাঝে ছাটাই 
হয়ে দেশে ফিরে আসার আতঙ্ক কাজ 
করছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশি এ 


ডলার। 
এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও 
পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী 
খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, “সৌদি 


বিপুলসংখ্যক শ্রমিক দেশে ফিরে 
আসলে দেশের সবচয়ে বড় 
শ্রমবাজারে ধস নামবে । প্রচ- চাপ সৃষ্টি 


অর্থনীতির এ বিপর্যয় অর্থনীতিকে শক্ত 
ভিতের ওপর দীড় না করিয়ে বিলাসী 
জীবনযাপনের ফল । তাই আমাদেরকে 


হবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার 
ওপর। রেমিট্যান্স প্রবাহ 


এখন থেকেই বিকল্প চিন্তা করতে 
হবে। সেখানে কর্মরত বেশির ভাগ 


আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে। এতে 


ংলাদেশীই অদক্ষ । তাই তারা দেশে 


চাপে পড়বে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার 


ফিরে এলে তাদের দক্ষতা তৈরি করে 


রিজার্ভও | বিশ্লেষকরা অবশ্য সৌদি 


আবার বিদেশে পাঠাতো হবে । সৌদি 


আরবের শ্রমবাজারের গতিবিধি 


আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশ থেকে 
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ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসনে 
এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে ।' 


অপরিশোধিত জীলানি তেলের দাম 


শক্ত প্রতিদ্বন্ীর আর্বিভাব, অন্যদিকে 


কমে যাওয়ায় রাজস্ব দ্রুত কমছে। 


ক্রমবর্ধমান মার্কিন শেল তেলের 


মূলত চলতি বছরের শুরু থেকেই 
অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। 
তেলের দাম কমে যাওয়ার পাশাপাশি 


মূলত চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত 


বাজার সৌদি আরবকে চিন্তিত করে 


যোগানই তেলের দাম কমার অন্যতম 


তুলেছে। 


কারণ । আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের 


ইয়েমেনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার 
ফলে এ চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। 


অতিরিক্ত যোগান আসে সৌদি আরব 


সৌদি আরবের অভ্যন্তরের চিত্রও খুব 
একটা ভাল নয়। দেশের ভেতরে 


থেকেই । বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল 


ইয়েমেনে সৌদি আক্রমণ আরও 


ভাগ্তারের মালিক তারা । 


প্রবলভাবে চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 


আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য 


সঙ্গে এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি 


বর্তমানে সরকারের সবচেয়ে বড় মাথা 
ব্যথা বেকার সমস্যা । এক হিসেবে 
জানা যায়, দেশটিতে ১৬ থেকে ২৯ 


ব্যারেল প্রতি ১০৬ ছয় মার্কিন ডলার 


সই করে সৌদি আরব। এর আওতায় 
আধুনিক বিভিন্ন যুদ্ধ সরঞ্জামের সঙ্গে 
সামরিক যুদ্ধ বিমানও রয়েছে। এছাড়া 


হলে তাদের বাজেটে ঘাটতি থাকে না। 
কিন্ত এ মুহূর্তে ব্যারেলপ্রতি মূল্য 
পঞ্থাশের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। যার 


যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অস্ত্র নির্মাতা 


অনিবার্ধ ফল হিসেবে ২০১৪-১৫ 


প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের তৈরি এক 


অর্থবছরে সৌদি আরবে প্রায় চল্লিশ 


বিলিয়ন ডলার দামের দুটি যুদ্ধ 


বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারতের হার 
২৯ শতাংশ। তাই বলে সেখানে 
কর্মসংস্থানের অভাব নেই। বর্তমানে 
দেশটিতে ৬০ লাখেরও বেশি বিদেশি 
শ্রমিক কাজ করছে। বিশ্লেষকরা 


শিক্ষায় অনগ্রসরতা ও পর্যাপ্ত 


বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট ঘাটতি 


প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাবকে দেশটির তরুণ 


জাহাজও কিনছে সৌদি আরব । গত 
জুলাই মাসে সৌদি আরবের নিকটে 
পাচ দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের 
ক্ষেপণাস্ত্র আর ৫০০ মিলিয়ন ডলারের 
খুচরা যৃদ্ধান্ত্র, স্থল মাইন ও গ্রেনেড 


দেখা দিয়েছে। তেলের দাম আরও 


জনগোষ্ঠীর এই পিছিয়ে পড়ার 


কমলে দেশটির অর্থনৈতিক সঙ্কট যে 
কোথায় পৌছাবে তা সহজেই অনুমান 


অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন। 
সামাজিক অস্থিরতার আশঙ্কায় এই 


করা যায়। তবে এ অবস্থায় অবশ্য 


অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর 


দেশটি বসে নেই। আপ্রাণ চেষ্টা 


পরিকল্পনা করছে রিয়াদ। তবে এই 


বিক্রির আলোচনা চুড়ান্ত করেছে 
পেন্টাগন। তারপরও নতুন শক্তিরূপে 
দেখা দেয়া জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট 
(আইএস) মোকাবেলায়ও দেশটিকে 


চালাচ্ছে অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণের । 

২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত তথ্য 
অনুযায়ী, দিনে ১ কোটির বেশি 
ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদন 


জাতীয় নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়াতে 


করে সৌদি আরব। প্রতিযোগীদের 


বিপুলসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 
হাতছাড়া হচ্ছে অপরিশোধিত তেলের 
বাজার: এশিয়া সবসময়ই সৌদি তেল 
বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক বাজার । 


হয়েছে। এসব করতে গিয়েই সৌদি 


পেছনে ফেলতে গত বছর থেকেই 


রাজকোষে টান পড়েছে । ফলে দেখা 


তেল উৎপাদন বাড়িয়ে সরবরাহে 


দিয়েছে বাজেট ঘাটতি । আর্থিক ও 


তারল্য ধরে রেখেছে দেশটি । তবে এ 


রাজনৈতিক বিশৃভ্খলাই সৌদ আরবের 


নীতি কোন কাজেই আসেনি বলে মনে 


তেল সমৃদ্ধ অর্থনীতিকে নাজুক করে 
তুলেছে। তবে সৌদি আরব এখন 


করেন বিশ্লেষকরা । 


তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এ 
বাজার হাতছাড়া হতে আর বেশি দেরি 
নেই । এরই মধ্যে নাইজেরিয়া, ইরাক, 
মেক্সিকো ও ভেনেজুয়েলা থেকে তেল 
আমদানি শুরু করেছে ভারত । অথচ 


মধ্যপ্রাচ্য সবসময়ই বিশ্ব রাজনীতিতে 


ইয়েমেন যুদ্ধ শেষ করতে চাইছে। 


দেশটি এর আগে সৌদি তেলের 


গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। আর এই 


দেশটির এই পদক্ষেপকে অর্থনীতির 


অঞ্চলে বর্তমানে নেতৃতের 


অন্যতম ক্রেতা ছিল। 
পরিশোধিত তেলেও পড়েছে প্রভাব: 


জন্য স্বস্তিদায়ক হিসেবেই দেখছেন 
বিশ্লেষকরা । 


প্রতিযোগিতায় রয়েছে সৌদি আরব, 


পরিশোধিত তেলের বাজারের দিকে 


ইরান ও ইসরায়েল। তবে এতদিন এ 


১৯৩২ সালে সৌদি আরব বিশ্বের 


প্রতিযোগিতায় বেশ পিছিয়ে ছিল 


একটি অন্যতম দরিদ্ধ দেশ ছিল। 


ইরান। কিন্তু পরমাণু চুক্তির ফলে 


দেশটির প্রধান আয়ের উৎস ছিল কৃষি 


দেশটির ওপর থেকে আন্তর্জাতিক 


ও হজ। ষাটের দশকে তেল 
আবিষ্কারের পর সৌদি আরবে রাজস্ব 
আয়ের অন্যতম উৎস হয়ে দীড়ায় 


অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা 


নজর দিলেও সৌদি আরবের পতন 
নজরে পড়ে। বাজার ধরে রাখতে 
এখানেও রাজকীয় সরকার রীতিমতো 
যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে । এশীয় তেল 
পরিশোধন শিল্পের সঙ্গে চলছে এ 


উঠে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার 
মাত্র। এরই মধ্যে তেহরান তার 


লড়াই। দেশটি এশিয়া ও ইউরোপের 
বাজারে প্রায় ২৮ লাখ ব্যারেল নিম্ন- 


পেন্রোডলার। জাতীয় আয়ের শতকরা 
নব্বই ভাগ আসে তেল রফতানি 
থেকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে 


বাৎসরিক অপরিশোধিত তেল উৎপাদন 


সালফার সমৃদ্ধ ডিজেল সরবরাহের 


দ্বিগুণে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। 
এর ফলে একদিকে তেলের বাজারে 


ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে এই 
অঞ্চলে তেলের দাম চরম মন্দায় পড়ে 
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গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এশিয়ায় 
পরিশোধিত তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় 


আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 


বছর থেকে সেটা গিয়ে দশ্শড়াতে পারে 


রিপোর্ট প্রকাশ করে । সর্বেশেষ রিপোর্ট 


আনুমানিক দেড়শ বিলিয়ন ডলারে। 


পরিশোধক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের 
উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। 
এর ফলে এ অঞ্চলে অপরিশোধিত 
তেলের আমদানি কমে যেতে শুরু 
করেছে। পড়ন্ত এ বাজার ধরে রাখতে 
সৌদি আরব বাধ্য হচ্ছে মধ্যম ও ভারি 
অপরিশোধিত তেলের দাম কমাতে । 
রাষ্ত্রীয় অর্থনীতিতে প্রভাব: ইয়েমেনে 
অভিযান পরিচালনা, মধ্যপ্রাচ্যে নেতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা, আইএস আতঙ্কে নিরাপন্জ 
ব্যবস্থা জোরদারসহ বিভিন্নখাতে সৌদি 
সরকারের ব্যয় তুলনামূলক হারে বেড়ে 
গেছে। কিন্তু সে তুলনায় আয় 
বাড়েনি। উল্টো বাজার ধরে রাখতে 
তেলের দাম কমানোয় আয় গেছে 
কমে। ফলে দেশটি এ ঘাটতি 
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে পুরণ 
করতে বাধ্য হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থ 
তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, তেলের মূল্য 
পতনে ২০১৫ সালে সৌদি আরবের 
রাজস্ব আয় কম হবে ৩৬০ বিলিয়ন 
ডলার। ফলে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে 
জিডিপির ২০ শতাংশে । যার পরিমাণ 
দাড়াবে ১০০ থেকে ১৫০ বিলিয়ন 
ডলার । 

সংবাদমাধ্যম সিএনএনও জানিয়েছে, 
২০১৫ সালে সৌদি আরবের বাজেট 
ঘাটতি জিডিপির ২০ শতাংশে 
পৌছাবে। অনুমান করা হচ্ছে এ 
বছরের মধ্যেই সরকারের রাজস্ব কমে 
আসবে ৮২ বিলিয়ন ডলারে, যা 
জিডিপির আট শতাংশের সমান 
অন্যদিকে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় 
বেড়েছে জিডিপির ১৭ শতাংশ, যা 
আগে ছিল ১০ শতাংশ । এ অবস্থায় 
দেশটি চলতি বছর নিজেদের 
বৈদেশিক মুদ্রার ৬২ মিলিয়ন ডলার 
খরচ করে ফেলেছে। এমনকি গত 


স্থানীয় থেকে 


তহবিল তার বিশ্ব অ্থনেতিক এবং 


অনুযায়ী, ১৯৬০ সালের পর এবারই 


আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মুদ্রা তহবিল 


প্রথম ওই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক 


সংস্থাপ্তলো অনুমান করছে, ২০২০ 


সমস্যায় পরতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, 


সাল আসার আগেই সৌদি আরবকে 


সৌদি আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা 


তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলারে 


ক্রমশ এতটাই অবনতির দিকে যাচ্ছে 


আনতে হতে পারে। কিন্তু 


যে, ক্রমশ বহির্দেশীয় সম্পদ বিক্রি 
করতে হচ্ছে সৌদি ধনকুবেরদের । 
আইএমএফের পক্ষ থেকে এই 


অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ মতে, যখনই 
সৌদি আরব ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম 
কমাতে শুরু করবে তখনই পার্শ্ববর্তী 


বিপর্যয়ের জন্য সৌদি রাজপরিবারের 
সদস্যদের অর্থনৈতিক কাঠামোকেই 


দেশ ইরান ও লিবিয়া তাদের 
কমমূল্যের অপরিশোধিত তেল নিয়ে 


দায়ী করা হচ্ছে। তাদের হিসেব 
অনুযায়ী, সৌদি রাজপরিবারের ছয়টি 
রাষ্ত্রীয় বাজেটের বা ভোগ করে। 
অর্থাৎ তারা জাতীয় বাজেটের জন্য 
রাখা অর্থকে বিভিন্ন খাত ঘুরিয়ে 
নিজেদের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন ধরেই 
ব্যয় করছে। 

শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের ওপর সৌদি 


আন্তর্জাতিক বাজারে সৌদি আরবের 
পাশাপাশি দীড়িয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র 
ইরানের সাম্প্রতিক চুক্তি সেদিকেই 
ইঙ্গিত করে)। তবে ফোর্বস 
ম্যাগাজিনের তথ্য মতে, তেলের 
বাজারে কয়েক বছরের মধ্যেই ইরাক 
প্রবেশ করতে পারে । 

এ প্রসঙ্গে আইএমএফের মধ্যপ্রাচ্য ও 
মধ্য এশিয়া বিষয়ক পরিচালক মাসুদ 


রাজপরিবারের সদস্যরাই প্রকারান্তে 
নির্ভরশীল । দেশটির মোট ৩০ মিলিয়ন 
জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে এই তেলের 
অর্থের ওপর নির্ভরশীল। কারণ এখন 
পর্যন্ত সৌদি আরবের নেই নিজস্ব দক্ষ 
কর্মীবাহিনী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাদের নেই কোন কর্ম অভিজ্ঞতা 
অবকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে শুরু 
করে বিভিন্ন কর্পোরেট বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 
করে সৌদি রাজপরিবারের সদস্যরা 
এছাড়াও সৌদি সরকারের নিয়ন্ত্রণে 
রয়েছে প্রায় ৩০ লাখ সরকারি চাকরি 
ক্ষেত্র। এ বিশাল সংখ্যা দেখে সহজেই 
বোঝা যায়, সৌদি আরবে সরকারি 
সেক্টরের তুলনায় বেসরকারি সেক্টর খুব 
কম। কিন্ত সৌদি আরবে পরিশ্রমবিমুখ 
তেল অর্থনীতির ওপর দাঁড়ানোর 
কারণে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ 


ঘটেনি । 

আইএমএফের রিপোর্ট অনুযায়ী, 
আগস্ট মাস নাগাদ বহির্দেশে থাকা 
রাষ্ট্রীয় সম্পদের মূল্য অনেক কমে 
গেছে, যার মূল্য আগে ছিল প্রায় ৬৬২ 
দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার । আর চলতি 


আহমেদ বলেন, “সৌদি আরবের পক্ষে 
ব্যয় কমানো একটি কঠিন সিদ্ধাত্ত। 
সেক্ষেত্রে দেশটি ব্যয় কমানোর জন্য 
বড় বড় প্রকল্প বন্ধ করে দিতে পারে। 
তেলের বাইরে অন্য খাত থেকে 
দেশটিকে আয় বাড়াতে হবে। 
পাশাপাশি সরকারী ব্যয় কমানোর পথ 
খুঁজে বের করতে হবে।' 

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ড. 
মুহাম্মদ মাহবুব আলী বলেন, “সৌদি 
আরবের অর্থনৈতিক বিপর্যয় মূলত 
যাওয়ায় । এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা 
পেতে দেশটিতে বিদেশি কর্মী ছাঁটাই 
করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের 
ওপরও চাপ সৃষ্টি হবে। দেশের 
রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্রাস পাবে। তাই 
এখন থেকেই সরকারকে প্রস্তুতি নিতে 


ব্যবস্থা করতে হবে । আর যারা দেশে 
ফিরে আসবে তাদের দক্ষ করে পুনরায় 
বিদেশে পাঠাতে হবে। এজন্য বিকল্প 
শ্রম বাজার খুঁজতে হবে ।' 
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চা উ ক 
ভেনিজুয়েলা (ড91092001) দক্ষিণ 


স্বাধীনতা লাভের পর ভেনিজুয়েলা 


ভেনিজুয়েলা আবিষ্কারের পর 


আমেরিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে 


দেশীয় অন্তর্সংঘাত ও স্বৈরশাসনের 


ক্যারিবীয় সাগরের তীরে অবস্থিত 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্র শাসিত একটি 
রাষ্ট্র। ভেনিজুয়েলা মোট ২১টি রাজ্য 
নিয়ে গঠিত । 

দেশের সরকারি ভাষা স্প্যানিশ । তবে 


স্প্যানিশরা আফিকা মহাদেশ থেকে 


নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন 


হাজার হাজার মুসলিম ক্রীতদাসকে 


পর্যায় অতিক্রম করেছে। 


নিয়ে আসে। ফলে ভেনিজুয়েলায় 


ভেনিজুয়েলার রাজনীতিতে সামরিক 
বাহিনীর শক্তিশালী প্রভাব-প্রতিপত্তি 
রয়েছে। 


ইংলিশ, ফরাসি ও পর্তুগিজ ভাষারও 


আগে ভেনিজুয়েলা একটি কৃষিপ্রধান 


মুসলিমদের একটা বড় জনসংখ্যা তৈরি 
হয়। পরিতাপের বিষয় হলো, 
মুসলমানদের ওপর স্পেনীয় 


প্রচলন রয়েছে। ভেনিজুয়েলা 
রাজধানী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও 
বৃহত্তম শহরের নাম কারাকাস। 
সরকারি হিসাব মতে, জনসংখ্যা প্রায় 
৩০ মিলিয়ন। মুসলমানদের সংখ্যা 


দেশ ছিল; কিন্ত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে 


পেন্রোলিয়ামের বিশাল মজুদ আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর অর্থনীতির গতিপথ পাল্টে 
যায়। তেলশিল্প প্রচুর সম্পদের সৃষ্টি 
করা সত্তেও ভেনিজুয়েলায় ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট 
বিভাজন। 


কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে 
ভেনিজুয়েলা স্পেনীয় উপনিবেশ থেকে 


আমেরিকান আদিবাসী বংশোদ্ভূত 
জাতি। ভেনিজুয়েলার উত্তর প্রান্তে 
রয়েছে আন্দিস পর্বতমালার সুউচ্চ 


ব্যবসায়ী, তেল কম্পানির কারিগর ও 


মুক্তি পায়। পরবর্তী সময়ে বিংশ 


জমিদাররাই দেশের বেশির ভাগ 


শতাব্দীতে সিরিয়া, লেবানন ও 


সম্পদের মালিক । অন্যদিকে শহরের 


পর্বতাঞ্চল। এগুলো উত্তরাঞ্চল ছাড়িয়ে 


ফিলিস্তিন থেকে ক্রমাগত আরবদের 


অদক্ষ শ্রমিক ও গ্রামের খামারকর্মীরা 


আগমন অব্যাহত থাকে। কার্যত 


দক্ষিণের ত্রান্তীয় অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। 
দেশের মধ্যভাগে আছে তৃণময় 
সমভূমি ও রুক্ষ উচ্চভূমি 

বেলাভূমি । তীর থেকে অদূরের অনেক 
দ্বীপ ভেনিজুয়েলার সীমানার অন্তর্গত । 
৩০০ বছরেরও বেশি 
ভেনিজুয়েলা একটি স্পেনীয় উপনিবেশ 
ছিল। ১৯ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ 
আমেরিকার যেসব দেশ স্পেনীয় 
উপনিবেশ থেকে প্রথম স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে, সেগুলোর মধ্যে 


ভেনিজুয়েলা অন্যতম । 


তুলনামূলকভাবে দরিদ্রাবস্থায় জীবন 
যাপন করে থাকে । 


বেশির ভাগ দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য 
আমেরিকান দেশগুলোতে ইসলাম 
যেভাবে আগমন করে, ভেনিজুয়েলায়ও 
দিকে ইসলাম আগমন করে; বিশেষত 
নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের লক্ষ্যে যেসব 
স্প্যানিশ পরিব্রাজক ভ্রমণে বের 
হয়েছিলেন, তাদের দলের মুসলিম 
সদস্যের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম 
আগমন করে। 


তাদের এ আগমনই ছিল 
ভেনিজুয়েলায় আবার ইসলামের 
জাগরণের চালিকাশক্তি। বিংশ 
যখন এখানে আসে, তখন তারা ছিল 
অতি দরিদ্র সাধারণ ব্যবসায়ী । 

তবে সময়ের আবর্তনে নিজেদের 
প্রতিভা-যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও 
কুশলতার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তারা 
ব্যবসা-বাণিজ্য, ডাক্তারি ও অন্যান্য 
পেশার দ্বারা নতুন ভেনিজুয়েলা নির্মাণে 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে । তাদের এ 
অবদান-ভূমিকা সত্তর ও আশির দশকে 
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ভেনিজুয়েলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম 
কমিউনিটির প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে 
ব্যাপক সাহায্য করেছে। ফলে 
কিছুদিনের মধ্যেই ভেনিজুয়েলার বেশ 
কয়েকটি শহরে মুসলমানদের জন্য 
ছোট ছোট নামাজঘর তৈরি হয়ে যায়। 


ও শরীরচর্চর জন্য একটি 
জিমনেসিয়ামও রয়েছে। 

মার্গারিটা শহরে বিশালকায় সুদর্শন 
একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদ 


কমপ্লেক্সটির আওতাধীন ভেনিজুয়েলার 
সর্ববৃহৎ মাদরাসা ও সর্ববৃহৎ কবরস্থান 


অবশ্য কয়েক বছর আগে নতুন 
মসজিদ তৈরির পাশাপাশি আগের সে 
নামাজঘরগুলো পর্যাপ্ত সম্প্রসারণ করে 
বড় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। 


রয়েছে। কমপ্রেক্সটি ৩০ হাজার 
উঠেছে । কয়েক মাস আগে মাদরাসাটি 
উদ্বোধন করা হয়েছে। 


ও অন্যান্য শহরে 
মুসলমানরা বিস্তৃতি লাভ করেছে। 
তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বাস করে 
রাজধানী কারাকাসে। ভেনিজুয়েলায় 
সুমি মুসলিম সম্প্রদায়ের ১৫টি 
ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। 

রাজধানী কারাকাসে অবস্থিত শেখ 
ইবরাহীম ইবনে আবদুল আজীজ 

-ইবরাহীম 
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২ বড় একটি ইসলামী দাওয়াতি জাগরণ 


আবার _ কিছু কিছু মসজিদের গুরুত্ৃপূর্ণ শহর ভ্যালেন্সিয়ায় একটি 

আওতাধীন কমপ্লেক্সে ইসলামিক স্কুল বড় , একটি মাদরাসা ও একটি 

ও কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কবরস্থান রয়েছে। এ শহরে ফিলিস্তিনি 

মুসলমানরা ভেনিজুয়েলার বিভিন্ন বংশোদ্ভূত মুসলমানরা বসবাস করেন। 

৬ € চি 

(৫6৯ অন্যান্য শহরেও 

মসজিদ, নামাজঘর 

মার্গারিটা শহরে বিশালকায় সুদর্শন এবং কিছু ইসলামী 

একটি মসজিদ রয়েছে । মসজিদ স্কুল বা মাদরাসা 
কমপ্রেক্সাটির আওতাধীন ভেনিজুয়েলার রয়েছে। 

মাদরাসা ও কবরস্থান ভেনিজুয়েলায় 

রয়েছে । কম ৩০ হাজার ্ দাওয়াতি 

উঠেছে । কয়েক মাস আগে মাদরাসাটি কিছু ইসলামী 

উদ্বোধন করা হয়েছে ।  ); সাংগাঠানের 

দাওয়াত 


তৎপরতার কারণে ভেনিজুয়েলার 
মুসলমানরা কয়েক বছর আগে সেখানে 


* প্রতিদিন ভেনিজুয়েলার বিভিন্ন 
শহরে স্প্যানিশ ভাষায় অনুদিত 
ইসলামবিষয়ক লিফলেট ও বইপত্র 
বিতরণ করা। মিসরের 
আাসোসিয়েশন অব ইসলামিক 
রিপোর্টিং বইগুলো আল-আযহার 
শরিফে যাচাই-বাছাই করার পর 
ভেনিজুয়েলায় পাঠিয়ে থাকে। 

 অডিও-রেডিও ও স্থানীয় 
পত্রিকাগ্তলোর মাধ্যমে ইসলামের 
সৌন্দর্য-নিষ্ঠা, অনুপম সহনশীলতা 
এবং অভূতপূর্ব ন্যায়বিচার 
ব্যবস্থাপনা ও সাহায্য-সহযোগিতার 
দিকগুলো তুলে ধরা। 

নতুন মুসলমানদের জন্য ইসলামের 
মৌলিক শিক্ষাগ্তলো, আরবি ভাষা 
শিক্ষা ও ভেনিজুয়েলোর সমাজে 
দাওয়াতি কাজ করার জন্য যোগ্য ও 
প্রস্তত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক 
স্থায়ী কোর্সের ব্যবস্থা । 

* ইসলামী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
সেমিনারের আয়োজন করে মুসলিম 
ও অমুসলিম সবাইকে তাতে 
অংশগ্রহণের প্রতি আহ্বান 


তম্মকালীন ছুটিতে বিভিন্ন কোর্সের 


দেখেছে। 


আয়োজন । ভেনিজুয়েলায় দাওয়াত 
ও তাবলীগের কার্যক্রম খুব 


ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের কাছে 


সক্রিয়ভাবে প্রচলিত । দাওয়াত ও 


সুন্দরভাবে ও বস্তুনিষ্ঠরূপে ইসলামের 
পরিচয় তুলে ধরতে “ভেনিজুয়েলা 
কমিউনিকেশন সেন্টার নামের একটি 


তাবলিগের সদস্য এবং অন্য 
সাধারণ মুসলমানদের চেষ্টা ও 


মেহনতের মাধ্যমে ভেনিজুয়েলার 


ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা 
হয়েছে। 

ইসলামের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত ও 
তাবলিগের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে 


জনগণের কাছে, বিশেষত শিক্ষিত 
শ্রেণির কাছে বিগত কয়েক বছরে 
ইসলাম বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
ফলে বিপুল পরিমাণ 


সক্রিয়ভাবে এবং সরাসরি ফোকাসের 
ওপর ভিত্তি করে “ভেনিজুয়েলা 

র* মার্গারিটা 
ইসলামী সংঘ 


শহরে অবস্থিত 


ভেনিজুয়েলার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৯ 


নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। 
বিভিন্ন দাওয়াতি কার্যক্রম 


ভেনিজুয়েলিয়ান নাগরিক ইসলাম 
ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে 


ক।বি।তা 


মাফ কর হজরত 

কাজী নজরুল ইসলাম 

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, মাফ কর হজরত । 
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখান পথ । 
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধুলি সম তুমি, প্রভু, 
আমরা হইব বাদশা নবাব, তুমি চাহ নাই কভু । 
এই ধরণীর ধন-সম্ভার 

সকলের এতে সম অধিকার, 

তুমি বলেছিলে ধরণীতে সব সমান পুত্রবৎ॥৷ 
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি, 
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে দিয়াই, অমর বাণী । 
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা 

সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা 

বেহেশত হতে ঝরে না কো আজ তাই তব রহমত । 


আল্লাহ মহানের সৃষ্টির সেরা 
ফেরেশতা নয় ওরে প্রিয় মানুষেরা । 
সেরা মানুষেরই সেরা প্রিয় হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) বড়ই মহৎ। 


মানুষেরই নবী তিনি কবি মানবের 
ভেদাভেদ নেই মনে মানবপ্েমের । 
শক্রকে করেছেন আজীবন ক্ষমা 
মনপ্রাণ জুড়ে তার ভালোবাসা জমা । 


পথে কীটা বিছিয়েছে কোন এক বুড়ি 
একদিন কাঁটা নেই বুড়ি খুখুড়ি 
মহানবী দেখেছেন ছুটে গিয়ে ঘরে । 
মক্কার লোকদেরও করেছেন ক্ষমা 
ক্ষমাই মহত্ত তার জীবনের জমা । 
নন শুধু মুসলিম নও মুসলিমও 
ছিলেন নবীর কাছে সমধিক প্রিয় । 


দিয়েছেন পশুদেরও খুব ভালোবাসা 
জগতের সকলেরই ভরসা ও আশা । 
আল্লাহর হাবীব প্রিয় মহানবী তাই 

আজকের এই দিনে সালাম জানাই। 


আরবের মরুভূমি তুমি সেরা ফুল 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)আমার রাসূল । 
মহামানবের তিনি পরম নেতা 
মানুষেরই শোক দুখে পেয়েছেন ব্যথা । 


পরকালে নাজাতের তিনিই উসিলা 
অবিসংবাদিত যে লা জবাব লা। 


ডিসেম্বর”১৭ 


প্রেম ভালোবাসা আর মমতায় ঘেরা । 


তাকে ভালোবাসি খুব চলি তারই পথে 
ভুলতে পারি না কেউ কভু কোনমতে । 
সৃষ্টির আলো তিনি ত্রষ্টারই প্রাণ 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবী সুমহান । 


গুলবাগ 

শিখর চৌধুরী 

মুহাম্মদের সো.) প্রেমে জপেছি যখনি 

জীবন তো এতো মধুর লাগবেই। 

স্বপ্নে আবিষ্ট মনে নবীকে ছুয়েছিঃ 

পেয়েছি তার দোয়া । 

আহা! কতো ভালো অনুভূতি জাগে এই অন্তরে 

তোমায় আবার পেয়েছি রবীউল আউওয়ালের নতুন পূর্ণেন্দুতে; 
তোমায় ভালোবেসেছি, 


তোমার বারে বারে স্মরণ করেছি; 

তোমার জন্মের গুলবাগে । 

হাজেরা সুলতানা হাসি 

খালি হাতে এসেছি প্রভু 

দানা রোহিঙ্গা ইস্যু 
8807515% আলমগীর মুরতাজা 
জীবন নদীতে বইছে শুধু 

দুঃখ ঢেউ রোহিঙ্গারা মরলে রুক 
তুমি ছাড়া ধরাতে রক্ত ওদের ঝরলে ঝরুক 
নয়তো আপন কেউ। বাস্তাভিটা পুড়লে পুড়ুক 
চাইলে তুমি করতে পার কল্লা ধড়ের উড়লে উড়ুক 
দুঃখের অবসান তাতে কী যায়-আসে, 
হৃদয় মহলে ছড়াতে পার বেইমানেরা মুসলমানের 
ভা টাতে পার ৮5782 
25 | অবিশ্বাসি শক্তিগুলোর 
আনন্দ সমীরণে সুখেরা সব লক্ষ্য শুধু একথথ 

খাবে দুল। বিশ্ব থেকে রঙ্গ করে 
তুমি ছাড়া আপন আমার মারতে হবে শেখ। 
00159 ওরে মুমিন! ভয় কী তবে! 
তোমার কাছে চাই যে আমি চুপসে থাকা হয় কী তবে? 
মমতা-ম্নেহ। 

চাইলে তুমি করতে পার জাগতে হবে আবার, 
হৃদয় বীণায় বাজবে তখন যুদ্ধে নেমে যাবার, 
আনন্দরই সূর। নিজ অধিকার পাবার । 


৬2০৪১5৪৯১৯৯)০৯২ 

অত্র মাদ্রাসার প্রধান উপদেষ্টা ওমরগণি এম.ই.এস. কলেজ এর অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস 

ও সংস্কৃতি এর বিভাগীয় প্রধান, সম্মানিত খতিব, হযরত ওসমান (রাঃ) জামে মসজিদ, হালিশহর, 
সম্পাদক, মাসিক আত্‌-তাওহীদ, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


০৮ আফ ম খালিদ হোসেন (দামাত বরাকাতুম) এর পরামর্শে গরিচালিত রত্ন । 


_ একদল দু রি ঘ্ীনঢার নর নার 


সপন 


সরাসরি ঢাকা হুফ্ফাজুল কুরআন থেকে প্রশিক্ষণ পরপ্ত অভিজ্ঞ হাফেজ মন্ডলী দ্বারা হিফ্জ শাখার পাঠদান 
দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা-আলাদা আবাসিক এর সু-বযবসথা রয়েছে। 


এ. ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস 


2450 জে ১ 


২১৯০৭ রি 

আন আযান হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা সা বি 
নিক 
টির কায়দা* আমপারা এবং নাজেরা বিভাগ 

জু কি 


ক্যাম্পাস ঃ মেহের বিল্ডিং, সোনাশাহ্‌ মাজার রোড হযরত আবু বকর (রাঃ) মসজিদের উত্তর পারে, পূর্ব রামপুর বরফ কল, 
ঈদগাহ, হালিশহর, চট্টগ্রাম । মোবাইল £ 01815-753266, 01715-739580, 01843-491641 


গ্র।স্থ।-।পরর্যা।লো।চ।না 


আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.)-বিরচিত 


টড দি 
ট পাস 


গ্রন্থের নাম: আন-নাফহাতুল আহমাদিয়া 

লেখক : মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 

অনুবাদক: মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ 

প্রকাশক : মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিহান, আহমদ 
প্রকাশন, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

প্রকাশকাল: ২০১৭ (৩য় সংস্করণ) 

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান 

বিনিময় : ২৪০ টাকা মাত্র। 

বিশিষ্ট আলিমে দীন, পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার 

প্রধান মুফতি, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি হাফেয 

আহমদুল্লাহ (দা. বা.) কর্তৃক লিখিত “আন নাফহাতুল 

আহমাদীয়া ফিল খুতাবিল মিমবারিয়া” বিষয়ভিত্তিক ঈদ ও 

জুমার খুতবার এক অনবদ্য সংকলন । বিভিন্ন বিষয়ে ৪০টি 

গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সন্নিবেশিত হয়েছে । এর মধ্যে কুরআনের 

মহন্ত, সৎ কাজের আদেশ, মৃত্যু ও পরবর্তী অবস্থা, তাওবা, 

ইখলাস, তাওবা, সবর ও শোকর, নামায, যাকাত, রোযা, 

হজ, সাদকা, শবে বরাত, শবে কদর, আশুরা, মেরাজ, 

সফর মাস, মহানবী (সা.)-এর অনুপম চরিত্র, মহানবী 

(সা.)-এর প্রতি ভালবাসা, দরুদ পাঠের ফযিলত, 

মানবাধিকার, বিয়ের গুরুতৃ, মাযহাব অনুসরণ, কুসংস্কার ও 

বিদআত, এম. এল. এম. ব্যবসা, ভোট ও রায় প্রদান ও 

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ 

সংকলনে ধমীয়ি বিষয়াবলির পাশাপাশি এমন দুটি অধ্যায় 


সংযোজিত হয়েছে যা যেমন সমসাময়িক তেমনি জীবন্ত 
সামাজিক সমস্যা (5০০161 নি 155) | পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসের উদ্ধাতি দিয়ে এম.এল.এম ব্যবসার 
অসারতা, মানবাধিকার ও ভোট প্রদানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ 
করা হয়েছে। ৃ 
আমাদের দেশে জুমার খুতবায় সাধারণত বাঁধাধরা ও 
বৈচিত্র্য-বর্জিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়; আর্থ-সামাজিক 
বিষয়গুলো অনেক সময় উপেক্ষিত থাকে । সে দিক বিবেচনা 
করলে “আন-নাফহাতুল আহমাদিয়া ফিল খৃতাবিল 
মিমবারিয়া” সঙ্কলনটি ব্যতিক্রম। কিছু মানুষের মধ্যে 
প্রচলিত ভোট নিয়ে রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা । কারো কাছে ভোট 
প্রদানের পদ্ধতিটি পাশ্চাত্য উভাবিত হওয়ায় বর্জনীয় এবং 
ইসলামী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে অনেকে ভোট 
প্রদানে বিরত থাকেন । বিজ্ঞ গ্রন্থকারের মতামতটি এ ক্ষেত্রে 
সুচিন্তিত ও যৌক্তিক। আল্লামা মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ 
(দা. বা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের দেশে বর্তমান 
নির্বাচনের ভোট রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের 
অধিকার, পবিত্র আমানত ও কলমে-কলবে ইসলামী সাক্ষী । 
এ কাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে বড় মর্যাদা। তাই 
আমাদের সবাইকে এ অধিকার প্রয়োগ করে হকদারের 
কাছে এ আমানত পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য । অযোগ্যের কাছে 
তা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে (আন-নাফহাতুল 
আহমাদিয়া, পৃ. ১৩৮)। এমএলএম ব্যবসা সম্পর্কে তিনি 
বলেন, বিভিন্ন বৈদেশিক কেম্পানিগ্তলো আমাদের দেশে 
অনেক অবৈধ ব্যবসাপদ্ধতি চালু করে। তা সত্য সুন্দর ধর্ম 
ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ তাতে রয়েছে এক 
বিনিয়োগের উপর আরেক বিনিয়োগ সংযুক্ত করা, প্রতারণা, 
জুয়া ও সুদের সন্দেহ। আর এ সব হাদীসে নিষেধ করা 
হয়েছে। তাই হে মুসলিম সমাজ! বিষাক্ত সাপ থেকে 
যেভাবে বেঁচে থাকতে হয়, তা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে 
(আন-নাফহাতুল আহ্মাদিয়া, পৃ. ১৪২) 
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহর অনুবাদ মাশা আল্লাহ 
সাবলীল, ঝরঝরে ও স্বচ্ছন্দ । মূল বিষয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা ও 
আবেদন অনুবাদে পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। আরবী ও 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞ অনুবাদকের পারঙ্গমতা প্রতিটি ছত্রে ছত্রে 
প্রতিভাত। পুরো সঙ্কলনটি সুখপাঠ্য। আমার বিবেচনায় 
খুতবার মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপিত হয়েছে। দ্বিগুণ করা 
গেলে শোতৃমন্ডলী উপকৃত হতেন। প্রচ্ছদ মনোরম, কাগজ 
উন্নত, ছাপা তকতকে, বাঁধাই যুৎ্সই। এতে প্রকাশক 
মাওলানা মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিহানের পরিচ্ছন্ন 
রূচিবোধের সম্যক পরিচয় মেলে । 
আমি সঙ্কলনটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি। যে 
কোন মুসলমানের সংগ্রহে রাখার মত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। 
এতে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পথনির্দেশনা । 
দুআ করি আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ গ্রন্থকার, অনুবাদক ও 
প্রকাশককে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন। 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
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পরীক্ষা পরবর্তী জামিয়ার দরস প্রদান শুরু 


৪ নভেম্বর শনিবার হতে জামিয়ার সকল বিভাগে পুরো 
উদ্যমে দরস প্রদান শুরু হয়েছে। কওমী মাদরাসার সধারণ 
নিয়ম অনুযায়ী সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রথম সাময়িক 


ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত নসিহতে তিনি ছাত্রদেরকে 
সুন্নতের পাবন্দি হওয়ার প্রতি জোর তাগিদ প্রদান করেন। 
এবং ওলামায়ে ছু এর আলামত বর্ণনা করে তা থেকে বেঁচে 
থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। সাথেসাথে দীন ও ইসলামের 
মান অক্ষুণ্ন রাখতে ওলামায়ে কেরামদের এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
থাকার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন। তিনি রইসুল 
জামিয়ার সুদক্ষ পরিচালনা এবং জামিয়ার সকল কার্যক্রমের 
প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন । 


১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ও ১৯ নভেম্বর রবিবার দু'দফায় 
জামিয়ার তালিমাত বিভাগ প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফল 
প্রকাশ করেছে। প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ শিক্ষর্থীরা আল্লাহ 
তাআলার শুকরিয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষেরও কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করেছে। 

উল্লেখ্য যে, জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বছরের 


পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরীক্ষা পরবর্তী তিন দিনের 


শুরুলগ্নেই প্রতম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে 


সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটিয়ে ছাত্ররা নির্ধারিত সময়ে মাদরাসায় 
পৌছেছে । এবং যাতায়াতের পথে কোনো ধরণের দুর্ঘটনার 
সংবাদ পাওয়া যায়নি । প্রথম দিনের দরসে ছাত্রদের ব্যাপক 
উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। ছাত্ররা এখন প্রাণবন্ত ও 
উচ্ছসিত। তারা নব উদ্দমে পরীক্ষাপূর্ব সময়ের ন্যায় পাঠ 
চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। 

এ দিকে তালিমাত (শিক্ষা-বিভাগ) এর প্রধান আল্লামা 
শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) পরীক্ষাপূর্ব সময়ের ন্যায় 
প্রতিদিনের দরসকে ভালোভাবে আত্মস্থ করার নিমিত্তে 
তাকরারের (সামষ্টিক পাঠের) প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। 
আর ছাত্রদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়িতৃশীল 
উত্তাদদেরকে তদারকি করার পরাপর্শ দিয়েছেন । 


মুহিউস সুন্নাহ মাওলান মাহমুল হাসান (দা. 
বা.)-এর জামিয়া পরিদর্শন 

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলান শাহ আশরাফ আলী 
(রহ.)-এর শেষ খলীফা মাওলানা শাহ আবরারুল হক 
(রহ.)-এর খলীফা ও যাত্রবাড়ি মাদরাসার মুহতামিম 
মুহিউস সুনাহ মাওলান মাহমুল হাসান (দো. বা.) ১৯ 
নভেম্বর রবিবার জামিয়া পরিদর্শন । 

মসজিদে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সথ্থালনা 
করেন জামিয়ার মুহাদ্দিস ও নাজেমে দারুল ইকামা আল্লামা 
আবু তাহের নদভী (দা. বা.)। 


ডিসেম্বর”'১৭ 


বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত কররা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 


২৭ নভেম্বর সোমবার জামিয়ার তালিমাতের পক্ষ থেকে 
নাজিমে তালিমাত আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. 
বা.) ১৪৩৮-৩৯ (২০১৭-১৮) শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় সাময়িক 
পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছেন। 

তিনি বলেন, মাদরাসার সালানা জলসার পূর্বেই আগামী ২০ 
জানুয়ারী থেকে ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত টানা ছয় দিন পরীক্ষা 
অনুষ্ঠিত হবে । সেমতে উত্তাদদেরকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে 
নির্ধারিত নেসাব সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। 
পাশাপাশি ছাত্রদেরকে পরীক্ষার যথাযথ প্রস্ততি নেওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছেন। 


জামিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দীনি শিক্ষানিকেতন, হাজারো 
আলেমে দীনের দীনি মাতৃক্রোড় ও আধ্যাত্মিকতার বাতিঘর 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া (জমিরিয়া কাসেমুল উলুম ) 
পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন আগামী ৮ ও ৯ 
ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতি ও জুমাবার) ২০১৮ অনুষ্ঠিত হবে। 
ইনশাআল্লাহ । জামিয়া-কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উক্ত মহতি 
জলসায় সকল ধর্মপ্রাণ মুলমান ভাইয়ের প্রতি দীনি দাওয়াত 
রইল । 


তথ্যসূত্র: নূর আহমদ তালহা 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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